


রহিয়াছে। আত্মাই আমাদিগকে দেই পরম: 


নিরবদ্য নিরগুন স্বরূপে লইয়া! যাঁয়। এক 
কথায় বলিতে গেলে, আত্মজ্ঞানই সকল 
জ্ঞানের চরম ফল। যেহেতু আত্মজ্ঞান 
দ্বারাই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। অতএব 
আপনাকে জানিতে ইচ্ছা কর। শাস্ত্রে 
যাহাকে জীবাত্বা বলে, ব্যবহারতঃ 
আমরা তাহাকে আমি বলি। জীবাতা! 
জ্ঞান স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, এক ও অমর 
ইত্যাদি বলিতে গেলে, আমি জ্ঞান স্বরূপ, 
মঙ্গল স্বরূপ, এক ও অমর বুঝায় । আমরা 
প্রতিপাদন করিব যে পরিমিত ভাবে আমি 
জ্ঞান স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, শক্তিমান্‌, আ- 
শরয় ও নিয়ন্তা। যখন সেই তুমার দিকে 
তাকাই, ঘখন সর্ববনিয়স্তা পুর্ণমঙ্গলম্বরূপ, 
সর্বশক্তিমান, জ্ঞানময় পিতার দিকে 
তাকাই, তখন আপনাকে অল্পশক্তিমান্, 
অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট, অল্পমঙ্গলম্বরূপ বলিয়া 
বোধ হুয়। তখন আপনাকে কীটস্য কীট, 
সাগর সৈকতে বালুকণা, পামর নরাধম 
বলিয়! বোধ হয়। ঈশ্বরজ্যোতি পরযাত্প- 
জ্যোতি বখন হৃদয়ে বিরাজ করে, তখন 
আমি কিছুই নহি, পরমাস্মা সর্বস্ব এইরূপ 
আমাদের বোধ হয়। সূর্য্য চক্র, গ্রহ 
নক্ষত্র, অগ্নি, বাধু দ্যুলোক ও দুঁলোক 
বাহার শক্তির পরিচায়ক-_হস্ত, পদ, চচ্ষু, 
কর্ণ আদি এই পরিমিত ভৌতিক শক্তি 
লইয়া আমার কি ডাহার সহিত তুলনা 
হয়ঃ যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এক- 
কালে প্রত্যক্ষ করিতেছেন--লহুআ সহজ, 


ঝরে না--এই বুদ্ধি ও ল্র 


ক্ষুদ্র জীব যে আমি, আমার কি তুলনা হয়? 
তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত, আমি বিষয়- 


ভাবনা দ্বারা সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানে অবস্থান 


করিতেছি। তিনি পূর্ণমঙগল 'সদানলো, 
ধর্্মভীবে বিরাজমান, কিন্ত আমার আনন্দ 


' সহঅ সহজ ছুঃখ দ্বারা পরিমিত, আমার 


ধর্ভাব কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃতি দ্বারা 
সীমাকৃত। মুল কথা, পরম পিতার সহিত 
আমাদের তুলন। কোনও মতে হইতে পারে 
না। আমরা তীহার স্য, স্ষ্ট বস্তুর সহিত 
অঞ্টার উপমাই নাই । আমার ঘে কোন 
শক্তি আছে--আমি নিজে যে কিছু, সক- 
লেই তীহার সম্পত্ভি। তীহার প্রসাদে 
আমি ভ্ঞানবান্‌ হইয়াছি, দেহ-মন-বুদ্ধি” 
বিশিষ্ট হইয়াছি ) তাহারই অজঙ্ম করুণ!” 
বারি দিনে নিশীখে ভোগ করিয়া আমি 
জীবিত রহিয়াছি। তাহার আশ্রয় ব্যতীত 
নিজ ইচ্ছায় আমি ক্ষণকাল জীবিত খা 
কিতে পারি না-আমি নিজে নিজেরই 
নহি--আমি তীহীরই । তিনিই আমার, 
সর্বস্ব ধন। এইক্ধপে পরমাস্মার দিকে, 
তাকাইলে আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন 
বলিয়া বোধ হয়, কিছুই নহি এই জ্ঞান, 
হয়। তবে পূর্বে যে জীবাত্মা বা আমি 
জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলময়, স্বাধীন স্বতন্ত্র অর 
ও এক ইহা! বলিয়াছিলাম, সেই পূর্ণ 
স্বপের কণামাত্র আমাতে বিরাজিত 


এই জ্ঞান আমাদের উদয় হয়? না 






ময়, শজিমান্‌। কি, 

জ্ঞান, আমি অধীন নহি আমি স্বাধীন ইহা 
জানিতে গেলে, জড়ই বা কি এবং ঘধীন- 
তাই ব| কি ইহা! জানা। আবশ্যক | জ্ঞান- 
স্বরূপ বুঝিত্বে গেলে জড়ম্বরূপ বুঝা 
আবশ্যক । কারণ পরস্পর ভিন্ন বস্তূনা 
জানিলে আমরা! কোন একটা বস্ত জানিতে 
পারি না। ভেদজ্জানই জীবজ্ঞানের ক্রম। 
বিচার ভেদজ্ান লইয়াই সম্পাদিত হয়। 
অতএব জড় কি? বস্তর স্বরূপ আমর! 
জানিতে পারি না। গুণ সকল দ্বারাই 
বাহ্থ পদার্থ আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত 
হয়। নতুবা বস্ত্র কি তাহা আমরা জানি 
না। যদ্দি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে 
ঘেজল কি বস্ত? তবে তাহাকে কেবল 
এইমাত্র বলিতে পারি হে যাহা দেখিতে 
তরল, ত্বকেতে যাহার শৈত্য গুণ উপলব্ধি 
করি-_জিহ্বাতে যাহার আসন্বাদ, ন। 
কটু না তিক্ত বলিয়া বোধ হয়-যদ্ার। 
আমাদের পিপাধার শাস্তি হয়, এই 
সকল গুণ যাহাতে আছে তাহাই জল। 
কিন্তু এ বস্তটা ঘষে কি তাহা বুঝা" 
ইতে পারি না। চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, 
জিহ্বা, ত্বক এই পচ জ্ঞানেক্জ্িয়ের দ্বারাই 
আমর! রূপ, রঘ, গন্ধাদি বাছা পদার্থের 
পাঁচটা গুণ জানিতে পারি। এই পাঁচ 
প্রকারের গুণ ব্যতীত এসংশারে বাহ পদা- 
ঘের আমরা কিছুই জানিতে পারি না। 
অতএব জড় কি? নাযাহার রূপ আছে, 
রম আছে, গন্ধ আছে, যাহা আমাদের 
নিকট পাঁচটা জ্ঞানেক্দ্িয় বার! প্রকাশিত 
ভয়, যাহা দেশে ও কালে অবস্থান করে 
অর্থাৎ স্থান ব্যতীত যাহ! থাকিতে পারে 


নিজের সম্পত্তি নয় পরন্ত অপরের, যাহার 





৪৬১৮২-,০১আাউঠ 
জড়। কিন্তু আমি কি? আমি কি পাচ 
জ্ঞানেক্দ্িয় দ্বারা! প্রকাশিত হইতেছি__ 
কালের পরাক্রমে আমি কি পরিবর্তিত 
হইতেছি, যে স্থানে থাকি সেই স্থানেই 
কি আমি বদ্ধ) আমি কি নিজ ইচ্ছায় 
কোন কাজ করিতে পারি না সকলেই 
বলিবেন যে জড়ের ম্যায় এ সমুদয় গুণা- 
জ্রান্ত আমরা নহছি। আমর! জ্ঞানেক্জিয় 
দ্বার! প্রকাশিত হই না। স্থুলদর্শী মন্ুষ্যের! 
আমার রূপ দেখে, আমার শরীরের অবয়ব 
দেখিয়। আমাকে পার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত 
দ্রব্য মনে করে, আমার শব্দ গুনে কিন্তু 
বাস্তবিক কি আমি তাহা? কখনই রয়। 
শরীর আমার - ভোগসাধনের যন্ত্র মাত্র-- 
আমি শরীরবিশিষ্ট কিন্তু শরীর আমি 
নহে । জড়জগৎ সম্বন্ধে আমি শরীরে 
বদ্ধ কিন্তু আনার সীমা নাই। উপরে 
অসংখ্য অসংখ্য গ্রহতারাপূরিত ঘৌর- 
জগৎ-_নিদ্ে বিশাল পর্বত নদনদী বন 
উপবন পূরিত প্রকাণ্ড পৃথিবী এ সমুদায়ই 
আমি মনে আয়ত্ত করিতে পারি-_-ফে 
স্থলে থাকি আমি কেবল সেই স্ছলের 
ভাবনা ভাঁবি না-_সার্ধ তরিহস্ত দেহে অব- 
স্থান করিয়া! আমার মন অলীম ধারণ! 
করিতে যায়। অভ্যুচ্চ পর্বত দেখি, 
বিশাল সমুদ্রে দেখি, বন্ছ বিস্তীর্ণ দেশ মহা" 
দেশ দেখি এবং ঘকলি মনে ধারণ! করিতে 
পারি-_-সকলেরই মীম! আমার মন করিতে 
পারে কিন্তু আমার মীম কোথায়? কে 
জানে কে জ্ঞানে আয়ত্ত করিবে, অতঃপর 


| আমি কেথায় বিরাজ করিব, আমার শেষ 


কোথায় ? জড় আমাকে সীমাবদ্ধ করিতে 
পারে না_-একমাত্র মেই পরমাত্মা! ব্যতীত 


| আমার সীমা নিরূপণ এই জড় জগৎ 





৭ নহি। যাহা ক্ছিতে আহি নি 
স্থাপন করি তাহা হইতে আমি ভিন্ন। 
নি সর সয় বিষয় হইত পৃথক। 
আমি কি আমাকে জ্ঞানেক্ডিয় বারা 
জানিতে পারিতেছি? চক্ষু আছে বলিয়। কি 
আমি জানিতেছি যে আমি আছি ? কখ- 
নই না। কারণ তাহ! হইলে অন্ধকারে 
যখন চক্ষু দেখিতে পায় না, ূর্্য চ্জ 
যখন বিরাজ করে না তখনও আমি কি 
প্রকারে জানিতে পারি যে আমি আছি? 
অন্ধ লোক আপনাকে আপনি দেখিতে 
পায় না তথাপি সে কিরূপে জানে যে 
আমি আছি। আমি কে কখন দেখেও 
নাই এবং শুনেও নাই। আমি চৈতন্য 
স্বরূপ ওনিরাকার। কে কোথায় আ- 
মার ইচ্ছাকে দেখিতে পাইয়াছে বা শু- 
নিতে পাইয়াছে__আমি নিজেও আমার 
ইচ্ছাকে দেখি নাই বা শুনি নাই, তথাপি 
চৈতন্য দ্বার! তাহার সত্তা! অনুভব করিতে 
পারিতেছি। আমি জ্ঞানেক্দ্িয়ের অতীত 
নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। নিজ জ্ঞানেই 
আমি জানিতেছি যে আমি আছি। পরস্ত 
রাহা রা 
এই দেহে আছি বলয়াই ই্িয়গণ 
ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছে । যত ক্ষণ 
দেখিতে পায়, কর্ণ শুনিতে পায়। আত্মা- 
বিষুক্ত মৃত দেহে কর্ণ শুনিতে পায় না-_ 
চক্ষু দেখিতে পায় না। দেহেতে যে চৈতন্য 
আপাদমস্তক বিরাজ করিতেছে--দিবাঁরাত্রি 
বিরাজ করিতেছে সেই চৈতগ্যাই আমি । 
্সিলাখানন বে এং চৈতন্য ইহা। ভাব 


222) নি 





কাল তাহারা স্থায়ীও সত্য 
নত্য্থায়ী। যে ভাব বা যে ইচ্ছা মনে 
উদয় হইতেছে চৈতনা জাগরিত থাকিয়া 
এই মনের, ও এই বুদ্ধির ছি 

মনে জুখ বা দুঃখ স্থায়ী থাকে না, ভয়ের 


কারণ নিত্য থাকে না-আশীও নিত্য 


থাকে না কিন্ত আমিবা চৈতন্য নিত্য 
থাকে। এই জীবনে কতবার কত ভয় 
পাইয়াছি_কত ছুগৰ পাইয়াছি--কত- 
রাই লে হারিছ খারা জার 
জীবন যাইবে কিন্তু সে সব ভয় বা ছ্‌ঃখ 
মনেতে কিছুই থাকে নাই-_কেবল চৈত- 
নাই চির বিদ্যমান রহিয়াছে । আমি 
নিত্য প্রকাশিত। জাগ্রত কালে ইক্জিয়- 
গণ দ্বারা আমি বাহ্য পদার্থ জানিতেছি। 
্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণবিরহিত হুইয়1 দেহ- 
জ্ঞানবিরহিত হইয়া--জড় জগতের আন- 
বিরহিত হইয়াও আমি কল্সনাতে বিষয় 
জানিতেছি--হুখ ছুঃখ জানিতেছি-_দেহ- 
জ্ঞানবিরহিত হইয়া, জগৎবিরছিত হইয়া 
স্বপ্নে আমি অবস্থান করিতেছি। এবং 
্ঘুপ্তকালে__যখন জড় জগৎ জ্ঞানেতে 
প্রকাশিত হয় না--দেহের সত্তা জানিতে 
পারি না_-যখন পিতা মাতা পুত্র কলজ্র 


| ইত্যাদি ইহ সংসারের কোন কল্পনাই মনে 


চালক রং প্রগাঢ় নি 







বরা! আত্মার অবলগ্ছন পরমাত্মাতে স্থ- 
প্তের ন্যায় অজ্ঞান ভাবে লীন থাকে। 
দিনই বল, মাসই বল, পক্ষই বল এই তিন 
অবস্থা ব্যতীত চৈতন্যের সন্ধন্ধে দিনও. 
নাই, মাসও নাই-বৎসরও নাই! উহা 
এ তিন অবস্থাতে ঘেমন অটল ও নিত্য 
ভাবে বিরাজ করিতেছে--ঈশ্বর প্রপাদে 
চিরদিনই তদেইরূপ করিবে । অদ্য ইহা! 
আছে--+এবং ভবিষ্যতে ও ইহ! থাকিবে। 
আমি জড় জগতের সমুদায় অনিত্য বস্তুর 
মধ্যে নিত্য। 
পৃথিবীর উপাদানে নির্রিত তথাপি আমার 
আত্মার গঠন স্বরগীর উপাদানে, টস পরম 


পিতার প্রলাদ। 
ভ্রমশঃ 


রামাবতারের অভিবাক্তি। 


(পৌরাণিক কথার উৎপন্তি।) 


আমর] গতবারে সঙ্ধ্যাপ্রণালীর ভিতর 
হইতে গায়ত্রী ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দেখাই- 
যাছি যে প্রাতঃকালের গায়ত্রীকে ত্রহ্মরূপা 
মধ্যাহ্নকালের গায়ত্রীকে বিষুঃরূপ1 ও সায়ং- 
কালের গায়ত্রীকে শিবরূপ! বলিয়। চিন্তা 
করিবার ব্যবস্থা আছে । গারত্রীধ্যানে 
এই তিন সময়েই গায়ত্রীকে সূর্ধ্যম গুল- 
বংস্থিতা এই বিশেষণে অভিহিত কর! 
হইয়াছে ।  দেবতাতত্বের মর্দের ভিতরে 
প্ররেশ করিয়! মর্োন্তেদ কর বড়ই কঠিন। 

আমরা৷ এইমাত্র দেখাইয়াছি যে, তরঙ্গ! 

নিও পয বেদের ভিতরে সূর্ধ্যের | 





ইহার ভিতরে বড় একট! দোষ দেখিতে 
পাননা। আমরা বলি প্রাচীন খাষিগণ 
কি এতই নির্বোধ ছিলেন, যে তাহারা এই 
সকল জঘন্য উপাদান লইয়া.দেবচরিত্র 
নির্মীণ করিতেন। 


যদিও এই জড় শরীর 





আমর! দেখাইব যে 
আধুনিক ও পরবর্তী শান্্রকারগণের পদ- 
স্বলন হইয়াছে, অনেক স্থলে বেদের অর্থ- 


গ্রহণে অপামর্থ্য প্রযুক্ত হউক অথবা ইচ্ছা! 


করিয়াই হউক, তীহার! আপনাদিগকে 


ভ্রমে নিপাতিত করিয়াছেন এবং আমা- 
দিগকে৪ বিপথগ।মী করিয়াছেন ।' জন- 


সমাজের আদিম সময়ে বৈদিক খধিগণ 
কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে নৈসর্গিক ঘটনারাজি . 
অবলোকন করিতেন, কবিত্বের আবরণে 
আলোঁচা বিষয় গুলি বিবৃত করিতেন, 
তাহাদের কোনরূপ কুটিল অভিপ্রায় ছিল 
না। 

প্রভাতে সূর্য্যেদয়ে উার উৎপত্তি । 
একারণে একভাবে সূর্য্য বা ব্রহ্মা উযার 
জনক বাঁ পিতা । অন্যদিকে উধার কোম- 
লতার উপরে সূর্য্যের কিরণ বা তেজ নিপ- 
তিত হয় বলিয়া ব্রহ্মা বা সূর্ধ্যকে উষার 
স্বামীরূপে বর্ণন! কর! হইয়াছে । ব্রহ্মার 
আর একটি নাম প্রজাপতি । এইজন্য 
*প্রজাপতিঃ স্বাং ছুহিতরং অগাৎ” অর্থাৎ 
ব্রহ্ম! ব! প্রজাপতি আপনীর কল্যাতে উপ- 
গত হুন, বেদে এরূপ উল্লেখ আঁছে। 
পৌরাণিক কাহিনী এই কবিত্ব অবলম্বনে 
রচিত ও পরে অতিরঞ্জিত । 

স্প্রমিদ্ধ কুমারিল ভট্ট একজন মীমাং- 
সাকার। তাহার রচিত গ্রস্থাবলীর সংখ্যা 
নিতান্ত অল্প নছে। ইনি বৌদ্ধবিপ্লাবের 


ভক্ত, 


সম্বন্ধে কুমারিল জিজ্ঞামিত হইলেন । তিনি 


তছুত্তরে বলেন “প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপাল- 


নাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে” প্রজাপালন- 
জন্য আদিত্য বা সূষ্যের নাম প্রজাপতি । 
“দস চারুণোদয়বেলায়াং উযস্থ্যদন্মভ্যেতি” 
আর্জাণোদয় বেলায় উষাকালে সূর্য 
উদ্ধত হন; “সা তদাগমনাঁদেবোপজাঁ- 
য়তে ইতি তদ্দহৃতৃত্বেন ব্যপদিশ্ঠাতে” 
সূর্য্যোদয় সময়ে উ্া উৎপন্ন হয় এইজন্য 
উষাকে,তাহার অর্থাৎ সুর্যোর কন্যা বলে। 
“তম্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ জ্ত্রী- 
পুরুষসংযৌগবৎ উপচারঃ৮”। উধাতে 
অরুণ কিরণরূপ বীজ নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়! 
উভয়ের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ কল্পিত 
হুইয়াছে। 

প্লথেদ মংহ্তায় ২য় অস্টকের ১২২ 
১২৩ ও ১২৪ সূক্ত উষাদেবীর বর্ণনায় পরি” 
পূর্ণ। আমরা ১২৩ সৃক্রের দশম খক উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি, তাহা! হইতে পাঠকবর্গ 
বুঝিতে পারিবেন যে কেমন করিয়া ব্রক্ষার 
কন্যাগমন বৃত্তান্ত কল্পিত হইয়াছে। 

কন্যেব তন্বা শাশদানী! এধি দেবি দেবমিয়ক্ষমাগ 
সংস্মস্মমানা যুবতিঃ পুরস্তাদবিররক্ষাংসি ক্কগুষে বিভাতী । 

অর্থ। উয়্াদেবি! কন্যার হ্যায় শরীরা- 
বয়ব বিকাশ করিয়। তুমি দানশীলও দীপ্ডি- 
যান সুর্য্যের নিকট গমন রুর। পরে যুবতীর 
ম্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট। হইয়া! ঈষৎ 
হাধ্য করতঃ তীহার সম্মুখে বক্ষোদেশ 
অনারৃত কর। নবম খকে আছে “উষ 
দিনের প্রথম অংশের আগমন সময় জানের 
তিনি স্বতোদীপ্ত। শ্বেতবর্ণ। ৃ 
আদিত্যের ধাযে মিশ্রিত হয়েন” |. ১২৩ 


.স্ৃক্তের ২য় খকে আছে *্সমস্ত ভূতগণের 


পূর্বে উষ্। জাগরিত হয়েন ... ... 


তিনি 






০ বল 
_. আপাতগ্রতীয়মান ঈদৃশ বৈদিক ঘটনা। 





ব্যাখ্যা করিবার অধিকার ছিল॥ বেদের 
ভিতর হইতে আমাদের মতের পরিপোষক 
অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে 
পারে, কিন্তু বর্তমানে নিশ্রায়োজন বলিয়। 
আমর! তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম । 

সামবেদ সংছিতার মূল ও বাঙ্গাল! অর্থ 
গ্রকাশক পণ্ডিত সত্যত্রত সামশ্রমী 
তাহার সামবেদের অবতরণিকাভাগে ব্রহ্মার 
কন্যাগমন বৃত্তান্ত লইয়! আলোচনা করি- 
য়াছেন। তিনি বলেন “মন্ুবংশীয় নাভানেন 
দিষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত সপ্তবিংশতি কের 
যে একটি সুক্ত ইদানীং খকসংহিতার 
দশম মগ্ুলে একষষ্টিতম, তাহার সপ্তম 
মন্ত্রটি এই__ 


স্বাধ্যোহজনয়ন ব্রদ্ধ দেবা াক্তম্পতিংব্রপাং নিরততক্ষন্‌ 
অর্থ। “করগগত্রক্ষা নামক প্রসিদ্ধ পিতা 
“স্বাং ছুহিতরং”স্বীয় দুছিতাকে “অধিষ্ষন্ঠ 
আক্রমণ করেন, পরে ডীাহাকে পাইয়। 
“ক্ষয়” পৃথিবীতে .:. .** “ঘঞ্জগানঃ” 
মঙ্গম করত “রেতঙ% নিষিঞ্চন৮ গর্ভাধান 
করেন । তাহ] হইতে “দাধ্যঃ দেবাঃ' স্বাধ্য 
দেবগণ “অজনয়ন” সমুৎপন্ন হইয়াছেন, 
“ত্রতপাং” ব্রতরক্ষক “বাস্তোস্পাতিং* 
বাস্তোঙ্পতি দেবতাও “নিরতক্ষণ” তাহা 
হইতেই নির্টিিত হইয়াছেন ।. 








মেঘগণ্ডল, স্বীয় দোহুনকারিণী পৃথিবীকে 
আক্রমখ করিয়া (রেতঃ নিষিঞ্চন) বৃষ্টিপাত 
করত পৃথিবীর লহিত সঙ্গত হন। (স্বাধ্য? 
দেবা) স্বাস্থ্যকর ছ্যুতিমান অন্ন কল সমু 
পাদ্ন করেন, (বাস্তোম্পতিং বাস্ত অর্থে গৃহ 
তাহার পালক) শিংশপা! শাল প্রভৃতি কাষ্ঠ 
তরু, (ত্রতপাং ব্রেতশব্দে যজ্ঞ তাহার পালক 
রক্ষক) ঘজ্ঞমণ্ডপ নিন্্াণের উপযোগী বংশ 
ভুণাদি নিম্মাথ করেন । 

নিরুক্তকার বলেন “ছুহিতা__ছুষ্ছিতা, 
দূরে ছিতা (দূরে স্থিতা) দোগ্ধে বা” । 
“পিতা ছুহিতূর্গর্ভমাধাৎ” । সায়ণাচার্ধ্য 
ইহার (খণ্েদ সংহিতা ২, ৩, ২০, ৩) 
ব্যাখ্যাতে বলেন পিতা ছ্যলোকঃ অধি- 
টাত্রধিষ্ঠানয়ৌরভেদেনাদিত্যো দেযৌরু- 
চাতে, স রম্মিভিঃ অথব! ইন্দ্রঃ পর্ভন্যো বা 
দুহিতুষ্ট দূরে নিছিতায়! ভূম্য। গর্ভং স- 
বেরবাৎপাদনসামর্থ্যং বৃষ্ট্য দকলক্ষণযাধাৎ 
দর্ববতঃ করোতি। অর্থাৎ পিত ছ্যুলোক ; 
বাঁশস্থানের নামাশ্ুরূপ বাসকারীর নাম 
হুইয়া থাকে, এজন্য ভ্যুশব্দে লূর্ধ্য । তিনি 
স্বীয় রশ্মি দ্বার! দূরে স্িতা হৃতরাং দুহি- 
তার--পৃথিবীর গর্ভাধান করিতেছেন। 
অথবা! ইন্দ্র ব1 পর্ভজন্য দেব ছুহিত্‌ স্থানীয় 
পৃথিবীতে সর্বেরবাৎপাদন-সমর্থ বৃষ্টিজল আ- 
ধান করিতেছেন”? । 

সামশ্রমী মহাশয় বলেন “পিতৃ প্রজা- 
পতি ও ত্রদ্ধা। শানে সূর্ধ্য বা! পর্জন্য, এবং 
ছুহিতৃশন্দে উষ্া! অথবা! পৃথিবী বুঝিতে 
হইবে। এই ছুই অর্থে বেদের ভিতরে 
বহুল স্থানে এই কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত ।” 

ত্রহ্মার কন্যাগমন বৃত্তান্ত অবলম্বন 
করিয়া এতরেয় ত্রাক্মণে একটি গল্প রচিত 
হইয়াছে। “ত! স্মশ্যোতৃত্বা রোহিতং 
ভূত। মভ্যেৎ” ইত্যাদি (৩, ৩, ১০১) অর্থাৎ 





আক্রমণ কালে কন্য! ভীতা হইয়! শীঘ্র 
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রদ্ষাও উক্তবূপ 
ধারণ করেন। মহিন্গন্তবে তদনুযায়ী নিন্স- 
লিখিত শ্লোকটি আরও একটু অধিকমাত্রায় 
রঞ্জিত হইয়া রচিত হুইয়াছে; এবং মহা- 
দেব যে ম্বগরূপিণী কন্যাকে অভয়দান 
করিয়া তাহার রক্ষার্থ নিজ শরামন ধারণ 
করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। 
প্রজানাথং নাথ গ্রসভমভিকং স্বাং ছুহিতরং 
গতং রোহিস্কূতাং রিরমরিযু নৃশ্যস্য বগুব! । 
ধনুম্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাক্কতমমুং 
ভ্রসন্তং তেহদ্যাপি ত্যজ্তি ন মুগব্যাধরভম:। 
অর্থ, ছে প্রভূ ' প্রজাপতি ব্রহ্ম! ম্বগ- 
রূপিণী আপন কন্যাকে বলপূর্ব্বক রমণ 
ক'রতে ইচ্ছুক হইলে, আপনাকে ধন্সু- 
্পাণি দেখিয়া, সেই লম্পট যে ভয় পী- 
ডিত হইয়। স্বর্গলোক হইতে পলায়ন করে 
এখনও সেই ম্বগব্যাধের বেগ আপনাকে 
পরিত্যাগ করে নাই। ক্রমে মহাদেবের 
ধ্যানে “পরগুস্বগবরাভীতিহস্তং” এই সকল 
কথার উল্লেখ আসিয়! পড়িল, অর্থাৎ এক 
হস্তে তাহার পরশু (বিনাশের জঙ্যা) অন্য 
হস্তে (সম্ভবত এই) মৃগ, অন্য এক হস্তে 
বর (যাঁচকের জঙ্যা), অন্য হস্তে অভয় (বিপ- 
গ্নের জন্যা)। 
পূর্ব যাহা বলা৷ হইল ইহা হইতেই 
স্প্রমাণ হইবে যে বেদের ভিতরে 
অনেক স্থানে ব্দ্ষা। ও সূর্য্য একই । বিষ, 
ও যেএরপ সূর্ধ্যের নামান্তর, তাহাও নিন্দে 
আমর! সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। 
খণেদের ১অষ্টকের ২২সুক্তের ১৬শ 
থক হইতে ২১শ খকে বিষুণ শব্দের উল্লেখ 
আছে। নিরুক্তকার যাস্ক এই ১৭শ খকের 
এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। প্যদিদং কিঞ্চ 
তৎবিক্রমতে বিধুঃঃ। 'ভ্রিধা নিধত্তে পদং 
ত্রেধ! ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি 


: বিছুরাদিতাঃ। ১, 
॥ নিপধে পদং নিধত্তে পদ সি 


দস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি, অস্তরীক্ষে 
বৈদ্যুতাগ্রিনা । দিবি সূর্য্যাত্বানা *** **" 
সমারোহণে উদয়গিরোঁ, বিষু্পদে মধ্য- 
ন্দিনেহস্তরীক্ষে । গয়াশিরসাস্তগিরো ইতি 
উর্ণবাভ আচার্ষ্যো মন্যতে । (বাবু রমেশ 
চন্দ্র দত্তের থখেদের টাঞ্সনী দু্টব্য)। 
অর্থাৎ এই যাহা কিছু বিষণ পরিভ্রমণ 
করেন। বিষুণ তিন স্থানে পদ নিক্ষেপ 
করেন। কোথায় কোথায়? শাকপুনির 
মতে (১) পৃথিবীতে (২) অন্তরীক্ষে (৩) 
আকাশে। উর্ণবাভের মতে সমারোহুণে 
বিষুপদে ও গয়াশিরে। ছুর্গাচার্য্য আরও 
স্প্ট করিয়া বলেন বিষুঃ অর্থে সূর্য্য । 
শাকপুনির মতান্ুলারে এই বিষু কিরূপে 
 পুথিবীতে অন্তরীক্ষে ও আকাশে পদ- 
নিক্ষেপ করেন? পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, 
অন্তরীক্ষে বিদ্যুতাগ্নিরূপে আকাশে সূর্য্য- 
রূপে । ওর্ঘবাভের মতে বিষ প্রথম পাদ 
উদ্য়কালে উদয়গিরিতে, দ্বিতীয় পাদ 
: অধ্যাহ্ব কালে বিষুঃপদে, বা অন্তরীক্ষে, 
তৃতীয় পদ সন্ধ্যাকালে গয়াশিরে অর্থাৎ 
- আস্ত পর্বতে । 

এই বিষ্ণুর অর্থাৎ সূর্যের তিন পদ 
নিক্ষেপ লইয়] পুরাণের ভিতরে যে সমস্ত 
. স্বতবাস্ত রচিত হুইয়াছে, তাহা। পাঠকবর্গ 
[. আবগত 'আছেন। 
 ্লাজাকে হলনা করিবার জন্য বিষুঃ বামন- 





অযামান্যদাত1 বলি-' 


শে রাজার নিকট ভ্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা 





কতততাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি_ইতি | পি € ল). 
শাকপৃনিঃ। পার্থিবোহগ্রিতৃত্থা যৎকিঞ্চি- ] 


শ্ক।, বলিরাজা স্তত্ভিত হইয়া, গেলেন, | 
তিলমাত্র ভূমি দেখাইতে না। 
আপনার প্রতিজ্ঞ! স্মরণ 81 
রাজ! নিজের মস্তক পাতিয়া দিলেন । রা- 
জার প্রতিজ্ঞ! রক্ষা হইল বটে,কিন্তু তাহার 
করিলেন। অস্তরীক্ষ হইতে দেবতাগণ 
এই ব্যাপার মন্দর্শনে কাহার মন্তকে পু্প- 
বৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কাহার জয়েই বা 
ছুন্দুভি ধ্বনি করিয়! ছিলেন, তাহা আমরা 
নিশ্চয় করিয়া! বলিয়! উাঠিতে পারিলাম না। 
বৈদিক কবিত্বের সীম!  বলিরাজার 
উপাখ্যানে পর্য্যবসিত হয় নাই। বিষু্ 
নামধারী সূর্য্যের পদনিক্ষেপ  আবলদ্মানে 
হিন্দুজাতির এক পরম পৰিত্রে তীর্থক্ষেত্রের 
স্ষ্টি হইয়াছে । আমরা পুর্ব বলিয়াছি 
উর্ণবাভের মতে বিষ তিন স্থানে পদনিক্ষেপ 
করেন। প্রথম পদ উদয় পর্বতে, দ্বিতীয় 


পদ আকাশের সর্বোচ্চ দেশে, তৃতীয় পণ 
গয়াশিরে অর্থাৎ অন্তপর্ববতে। প্রকৃত পক্ষে 
প্রভাত হইতে সন্ধ্যাপর্য্যত্ত সূর্য্যদেবের 
প্রয়াণ,বেদের ভিতরে চিত্রিত। কিন্তু আমা- 


সা, গকার ক 












নে 
হইয়া যায়। আমরা, কিছু পিতৃমাতৃ- 
আদ্ছের বৈরী নহি। কোন একন্থানে 
সম্মিলিত হইয়া, জনসাধারণ কর্তৃক পিতৃ- 
মাতৃকুলের প্রতি শ্রদ্ধাতক্তি প্রদর্শন নিন্দ- 
নীয় নছে। তরে পৌরাণিক খধিগণ 
স্বকপোলকল্পনা বলে অসুলরু কাহিনী যে 
রচন! করিয্স! গিয়াছেন তাহাই সপ্রমাণ 
করাই কমাঁদের উদ্দেশ্য | সৃর্্যের এক 
উদগ়ান্ত লইয়া পৌরাগিকগণ ত্রচ্মার কন্যা- 
গমন বলিরাজার পাতালে প্রধেশ, গয়ান্থরে 
পিগুদানের অযোঘত। দেখাইয়া গিয়াছেন। 
ধন্য তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি। 


তেমনি সায়ংকালের গায়াত্রীকে শিবদূপা 
হলিয় ধ্যান করিবার যে বিধি আছে, তাহ! 


আনেক স্থলে ত্রচ্মাও বিষু সুর্যের নামান্তর 
মাত্র । 

আগামী বারের প্রস্তাবে অহুল্া! গগৌ- 
তম মংরাদে গ্রতিনিরৃত্ত হইবার আমাদের 
ইচ্ছা রহিল। 


ধণ্মববীর দিবোদাস। 
এদেশের পুরাণশান্ত্র খধিপ্রণীত। 
রহ্ষজ্ঞান যাহ! উপনিষদাদিতে আবদ্ধ 
তাহাই সর্বসাধারণের বোধন্থলভ কর! 
এই সকল শান্্রপ্রণয়নের উদ্দেশ্ঠ । যখন 
লোকসমাজ ৪ হয়া প্রকৃত 








রারিরে থাকে ০৭ অবস্থায় যাদাকে 
ধর্থে ও গত্যে স্থাপন করিবার জন্য খষি- 
দ্রিগকে সময়ে মময়ে বিশেষ প্রয়াস পা- 
ইতে হইত। তাহার! নানারূপ উপদেশ 
এবং মহাজনদ্িগের পবিত্র চরিত্রের দৃষ্টান্ত 
ছারা সকলকে শিক্ষা দিতেন। আমর! 
অদ্য ধাহার বৃত্তান্ত কাশীখণ্ড হইতে দন্ক- 
লন করিয়| দিতেছি ইনি ধর্সবীর দিবো- 
দাস। গ্রন্থকার মহর্ষি মার্কগেয় স্ব গ্রন্থে 
এই মহাজনের চরিত্রের অবতারণ! করিয়। 
দেখাইয়াছেন যেখানে ধন ঘেখানে ন্যায় 
ও মরলত! আর যেখানে অধন্ম সেখানে 
ন্যায় ও কপটতা॥ যদি দেবতাদিগের 


| মধ্যেও এই অন্যায় ও. কপটতা! থাকে 
তাহা সর্বতোভাবে নিন্দনীয় । এই মহান 

গাক্ত্রীধ্যানে গ্রাতর্গায়ত্্রীকে ঘেমন 
ব্রহ্ম রূপা, শ্ধ্যাহ্ুগায়ত্রীকে যেমন বিষুণরূপা 


উপদেশ ধন্ম প্রাণ দিবোদামের রৃত্তান্ত পাঠ 
করিলে স্ুম্পষ্ট বুঝা যাইবে। 
কাশীখণ্ডে উল্লেখ আছে যে এক সময়ে 


, ককাশীধামে দেবতারা মহাপ্রতাপশালী হইয়। 
আমর! পূর্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি। এই: 
প্রস্তাবে দেখান হইল যে বেদের ভিতরে! 
| অমস্তন্ট হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই 


শোড়ষোপচারে পুজ! প্রাপ্ত হইতেন। 
কাশীপতি দিবোদাম তাহ দেখিয়া নিতান্ত 


রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে “কাশীধাম 
হইতে দেবতার! যথাইচ্ছ! প্রস্থান করুন. ৮ 
রাজাদেশক্রমে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবতা! 
বখ। স্থানে প্রস্থান করিলেন। . কেবল 
মহাদেব কাশী পরিত্যাগে ইতস্তত করিতে 
লাগিলেন । তত্শ্রবণে দিবোদাস অধিকতর 
আক্রোশ প্রকাশ করিয়! ভীহাকেও নির্বব। 
মিত করিলেন । ্গত্য। শিব ভবানীর 
সছিত কাশী পরিত্যাগ করিয়া কৈলাপে 
উপনীত হইলেন । পরে এ সংবাদ সর্ব 
প্রচারিত হইল এবং দেবলোকে দেব- 
সভায় মহা এক আন্দোলন পড়িয়া গেল । 







৬ আদ পি প্র 
 বিশেষরূপে পৃ্গিত হইয়া আলিতে ছি- 
লেন ভীহার! অভিলবিত পুজা প্রাপ্ত না 
হইয়া! নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। 
একদিন দেবগণ সমবেত হইয়া চিন্তা! ক- 
রিতে লাগিলেন কি উপায়ে তাহার! কাশী- 
ধামে পূর্বববৎ অবস্থিতি করিতে পারেন? 
পশ্চাৎ সর্বসন্মতিতে ধার্য হুইল, যে, 
দিবোদাসের কোনও রূপ দোষ দৃষ্ট হুই- 
লেই তাহাকে কাশী হইতে নির্ববাসিত ; ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার হাস 
করা হইাবে। অতএব সর্ববতোভাবে তাহার | করিত। তিনি ষাঁর পর নাই নীতিপরায়ণ 
দোষানুসন্ধান কর। কাশীখণ্ডে কথিত | ছিলেন। জ্ঞান তাহার মান্দও, সতা 
আছে যে দেবতারা সতত তাহার দোষানু- : তাঁহার তু লাদণ্, ন্যায় তাহার ভূষণ এবং 
সন্ধানে নিযুক্ত খাকিয়াও যখন ভীহার ধর্্দ ভাহার বর্ম ছিল। স্থৃতরাং আত্মপর 
কোনও রূপ কিছু দেখিতে পাইলেন ন! | বিচার ন! করিয়া চির জীবন সমদী হইয়। 
তখন একে একে সকলেই বিষ মনে ; অবস্থিতি করিতেন । দিবোদাস মহাযোগী 
স্ব স্থ স্থানে প্রস্থান করিলেন । ছিলেন। যেমন সূর্ধ্যের প্রদীপ্ত কিরণ সমস্ত 
এদিকে তবানীপতি কাশী পরিত্যাগ ! জগতে সমাঁন ভাবে বিকীর্ণ হইতেছে, 
করিয়। নিতান্ত মন্্লীহতের ন্যায় মনো- | চন্দ্রমার ভ্ুধামাখা জ্যোৎন্না যেমন সর্ব 
ভুঃখে কৈলাসে অবস্থিতি করিতেছিলেন। : সমান ভাঁবে পতিত হইতেছে, এবং বসস্তের 
সকলেই কহিতে লাগিলেন কাশীরাজ্য ! বিমল বায়ু যেমন সকলের গৃছে সমান ভাবে 
আমাদের চির সম্পত্তি । তাহাতে আমা- :-সঞ্চরিত হইতেছে, দিবোদাদের নীতি ও 
দিগের ন্বত্বলোপ হওয়ায় আমর! যে ; ন্যায়পরত। মেইরূপ সমানভাবে সর্ধন্্র 
কেবল হতমান হুইয়াছি এমন নহে কিন্তু | বিস্তৃত থাকিত। তাহার রাজ্যে কোথাও 
আমাদের দেবকৃলগৌরব মহাঁদেবের এই- ; অশান্তি বিরাজ করিত ন|। তখন দেবতারা 
রূপ নির্যাতন আমাদের সহনীয় হইতেছে ; ভাহার দোষদর্শনে অদমর্থ হইয়। ছুঃখাবেগে 
না। হথতরাং দিবোদাসের প্রতৃত্বগর্ধৰ খর্বব ; কৈলাপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন 
করিতে না পারিলে আমাদের আঁর উপায় ; পুণ্যদ্থুমি কাশীবিরহে শঙ্কর কাতর হইয়া! 
নাই। পড়িয়াছেন। তদ্দুফটে তাহার! লবিল্ময়ে 
এ সময় দিবোদাসের প্রচণ্ড প্রতাপে | কছিতে লাগিলেন, ভগবন্‌! আপনার 
কাশী এরপে স্বশামিত হইতেছিল, যে ; কৃপার যেমন সীম। নাই করুণারও তেমনি 
কাহারও দাধ্য নাই তাহার নিয়মের | আন্তনাই,তাঁই বরাভয়দানে জগতে কতবার 
বিরুদ্ধে একপদ অগ্রসর হয়। তিনিনিজে ; আপনি বিড়ম্িত হইয়াছেন । এখন কোন্‌ 
ঘর্ধবিদ্যাপারদশী ও নিরভিমান সুতরাং | সছুপায় অবলম্বন করিলে আপনি আশী 
গর্ব তাহার রাজ্যের কোন স্থানেও বসতি | বরুণার মধ্যগত হইয়। কাশীনাথ রূপে 
করিতে পারিত না। তিনি শ্মতিশয় শান্ত । পুর্ববৎ বিরাজিত: হইতে পারেন, তাহা. 


১৮ হার, বা 
ক্ষণ তাহার রাজ্যে বিচরণ করিত। স্ৃতরাং 
ধনী নিধন, বলী ছূর্র্ধল, জ্ঞানী অজ্ঞান, 
মকলেই মৎ্সরতাশূন্য হইয়া 





যাও আষরা তাহা দাধন করিতে যন্ত 
পাইব। তখন কাঁশীনাখ কাশীধাম পুনঃ 
প্রাপ্তির আশায় সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া 


ধার্শিক এবং ন্যায়পরায়ণ তাহাকে 
অকারণ অবমানিত করিয়া কাশী হইতে 
বহিষ্কৃত করা আমার অভিপ্রেত নহে। 
কিন্তু কাশীতে আমাদিগ্রের এতকাল 
যেরূপ প্রভাব বর্তমান ছিল তাহারও অপ- 
লাপ হুইতে দেখা যায় পর নাই কষ্টকর 
ঘটে। এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে 
দিবোদাদের তুষ্টি সাধন কর! যায়, তোমরা 


তাহাই উদ্ভাবন কর। তখন একে একে : 


মকল দেবতাই মুক্ত কণ্ঠে দিবোদাসের 
মনস্িতার এবং ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়! 
কহিলেন, আমরা নাঁনা উপায় অবলম্বন 
করিয়া বহু যক্কেও তীহার কোন একটা 
ছিদ্র দর্শন করিতে পারি নাই। সে বীর- 
ধর্মপ্রসূ জ্ঞানভাগুারের অধিকারী এবং 
ধার্দ্িকের অগ্রগণ্য, স্থৃতরাং কাশী সে 
সহজে পরিত্যাগ না করিলে তাহাকে 
কাশীচ্যুত কর! আমাদের সাধ্যের অতীত। 
ইহা শুনিয়া কাশীবিচ্ছেদে প্রপীড়িত 
শঙ্কর ভীত হুইয়! পড়িলেন। তখন গণ- 
দেব সাহস অবলম্বন পূর্বক কছিতে লাগি- 
লেন, যে উপায়ে হউক আমি একার্ধ্য 
সাধন করিব। তখন বাত্যাপীড়িত নাবিক 
যেমন কুল পাইলে আশ্বস্ত হয় দেবগণ 
সেইরূপ গণপতির বাক্যে আশ্বাস পাইয়া 
তাহার মঙ্গল কামন| করিতে লাগিলেন। 
_. আসমস্তর গণদেব এক কপট যোগীবেশ 





ধারণ করিয়া! দিবোদাসের নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। এই স্থলে মহর্ষি মার্কঙেয় ন্যায় 
ও নীতিকে ধর্মের আনুসঙ্গিক রাখিবার 
নিমিত্ত দিবোদাসের শেষ জীবনে যে অ- 
লৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন 
তাহ! অতিশয় বিন্ময়কর। গণেশ কপট 
যোশীরূপ ধারণ করিয়! কাশীরাজ দিবো- 
দাসের নগরীতে উপস্থিত হইয়! কেবলই 
ভাহার দোষানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
প্রত্যেক পল্লীতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্ত 
কুত্রীপি কোন দোষের লেশও পাইলেন 
না। প্রত্যুত দেখিলেন কি শিল্পালয়, 
কি বিদ্যালয়, কি পণ্যবীথিকা, কি মল্ল- 
ভূমি, কোথাও শাস্তির অভাব নাই। কি 
রাজদ্বারে কি বিচারালয়ে কি ধর্শমমন্দিরে 
কি শশ্মানে কোথাও ধর্ট্ের বিকৃত মূর্তি 
সত্যের অসভ্ভাব জ্ঞানের অপ্রাচূর্ধ্য ও ধনের 
অভিমান নাই, অর্ববত্রই দেখিলেন শাস্তি 
মূর্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। 
আরে! দেখিলেন দেবসভায় যে সকল কু- 
চক্রের আয়োজন হইতেছে,এখানে তাহার 
কোন আভাস নাই, প্রত্যুত ইহাই প্রতীত 
হইল যে দিবোদাস অনীম জ্ঞানবলে 
বলীয়ান থাকিয়1 ধর্মের দ্বার সহজ দিকে 
উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, স্বপ্নেও কেহ প্রতা- 
রণার পক্ষপাতী নহে। বর্তমান কাশী 
রাজের দরবারে যে প্রবাদ বাক্য লিখিত 
আছে “নচ সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ৮ সত্য 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর ধর্ম নাই, সহজ সহজ 
বৎসর পূর্ববে দিবোদাসের রাজ্যে গণদেব 
স্বয়ং তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । অন- 
স্তর দিবোদাস রাজবেশে যথায় রাজকার্য্য 
সম্পাদন করিতেছিলেন তিনি ঘেখানে 
উপস্থিত হুইয়া মহারাজের জয় হউক 
বলিয়। দগ্ডায়মান হইলেন। দিবোদাম 
দেই আলোঁকিক ব্ূপসম্পন্দ যোগীবরকে 


নে উপবেগিত করিলেন । তাহার পর 


ভীহার যথাযখ পুজ। সম্পাদন করিয়া কছি- 
লেন ভগরন্‌! কি উদ্দেশে পনি এ দাসের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছেন নিশ্চিন্ত চিত্তে 
আজ্ঞা করুন। এ ষরলতার আধার, বিনীত 
হৃদয়ের বন্ধু, সত্যের আশ্রয় স্বরূপ, নর- 
একশরী দিবোদাসকে দর্শন করিয়। গণদেব 
বিমোহিত হইয়া গেলেন এবং প্রহ্ৃষ্ট 
মনে কহিলেন, মহারাজ ! ভাগীরথী তল- 
বাছিনী বলিয়৷ যেমন কাশীর গৌরব বৃদ্ধি 
হইয়াছে, আপনার 'অযীম ম্যায়পরতা'ও 
তেমনি ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে 
ইহ! দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম । আ- 
পনি বস্ততই (কেবল রাজকুলের নহেন 
মনুষ্যকূলের গৌরবন্বরূপ এবং ন্যায় ও 
ধার্পর আদর্শস্বরূপ। 
কতকাল এ নশ্বর রাজ্যভার স্থন্ধে ধারণ 
করিয়। মংলারে বিচরণ করিরেন? এ 
দেখন দীপ্তিষয়ী দিব্য ধর্মের অলৌকিক 





শোভা আপনাকে আহ্বান করিতেছে, 


পুজাপ্রিয় দেবগণ আপনার হিম! কীর্ভন 
করিতেছেন। আপনি কেবল সম্পদের 
আম্পদ নহেন যশেরও বরণীয়, গৌরবের 
আধার এবং শান্তির নিত্য নিকেতন। 
আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
থাকেন তবে আমার অন্ুসরণ করুন আমি 
আপনাকে দিব্যধামে লইয়! যাই ।. তখন 
শান্তপ্রকৃতি দিবোদাসের নশ্বর সংসার 
ত্যাগের বাষন। হইল। তিনিও যোগ্ীর 
বেশ ধারণ করিয়। কাশী পরিতাগ করি- 
€লন। তাহা! দেখিয়া তাহার অনুগত 
আত্মীয় স্বজন কাশী পুরী পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার অনুগমন করিলেন। এই অবসরে 
দেঙগণ পূর্ণমনোরথ হইয়া! প্রফুল্ল অ- 





নথ করিয়া াহাকে যখোপযুজ না নি এবং গণদেবও কপট যোগিবেশ ৮৭ ূ 


করিয়া গণেশ সপ ধারণ করত তথায় 
পরম সমাদরে পূজ! পাইতে লাগিলেন ॥ 
শাস্ত্রে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া 
যায় দেবগণ অনেক সময়ে সংকীর্ণতা প্র- 
কাশ করিয়া লোকের অনিষ্ট পাঁধন করি” 
য়াছেন। যখন যেখানে কেছ.কঠোর তপ- 
স্যায় নিযুক্ত হুয়াছেন সেইখানেই দেবগণ 
তাহার প্রতি বিঞ্প। মহাস্ম! নু যজাতি 
বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কঠোর 
তপদ্যায় ভীত হইয়া ভাহাদিখ্ের, যোগ 
ভঙ্গ করিবার নিমিত ঘত প্রকার উপায় 
উদ্ভাবিত হু্্য়াছিল দেবগণই তাহার মূল, 
কিন্ত অধ্যবসায়গুণে ধর্্মাত্মারা কোথাও 
পরাস্ত হন না, প্রত্যুত দেবতারাই পরাস্ত 


৷ ছুন। দেখিতে পাওয়া যায় ন্যায় ও নীতি 
কিন্ত আপনি আর : 


সত্য ও ধর্দ্দের উদ্ভ্বলতর কিরণের সম্মুখে 
দ্েবগণের বল বীর্য্য কত ক্ষীণ? দিবো- 
দাসের জীবনেও আমরা তাহাই দেখি 
লাম। শতবিধ উপায় অবলম্বন করিয়। 
যত তীহার! দিবোদাসের কন্মভূমিতে রাধা 
জন্মাইতে লাগিলেন,ন্যায়পরায়ণ দিবোদাস 
তমোনাশকারী সূর্ধ্যের স্যায় ততই তীঙ্ছা- 
দিগের বাধ! বিক্রম অতিক্রম করিতে লাগি- 
লেন। দেবতারা পরিশেষে পরাস্ত হইয়। 


 গণদেবের পাহাধ্যে তাহাকে পরাগতির 


পথ দেখাইয়া আপনার! তাহার অর্জিত 
ধনের উত্তরাধিকারী হইলেন। পূর্বেই ঘল্সি- 
যাছি ছল কপটত। দেবন্ৃদয়ে থাকিলেও 
সর্ববথা তাহা অনাদরণীয়, গ্রস্থকার স্বগ্রন্থে 
দেবমানবের সঙ্ঘর্ষে তাহাই দেখাইয়াছেন। 
ফলত বাহার! ধর্ট্ের গৌরব রক্ষা! করিতে 
গিয়! তাহার পথ নঙ্কীর্ণ করিয়। ফেলেন 
তাহাদের জীবন যে কত অপার, | তাহার 
১০১৫১ 







ক্কৃতজ্ঞখাকিবে। 





৮ মোমতরু। 
পরমপিত! পরমেশ্বর মানবের সথখসং- 
র্ধনার্থ পৃথিবীতে যে কত প্রাকার পদা- 
ধের আয়োজন করিয়! রাখিয়াছেন, কে 
তাহার সংখ্যা করিবে মানবের যতই 
অভাব বোধ হইতেছে, ততই সে ব্যাকুল- 
ভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং 
অভাব সংপুরণার্থ বিজ্ঞানকে নিয়োগ করি- 
তেছে। মানব বিজ্ঞানালোকে স্বীয় অ- 
ভীষ্ট বস্ত প্রাপ্ত হইতেছে আর বিস্মায়ে 
জভিভূত হইয়া প্রশ্ন করিতেছে, কে সেই 
মহান্‌ পুরুষ ঘিনি মাঁনব সন্তানের ভাবী 
অভাব সংপুরণার্থ পূর্ব হইতে এতটা আ- 
যোজন করিয়। রাখিয়াছেন ? 
অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত করিতে 
হইবে, কিসের সাহায্যে তাহা সংাধিত 
হইতে পারে? যেমনই অভাববোধ, 
অমনই তাহার সংপূরগার্থ চেক্টা। অনন্ত 
প্রকৃতি রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আবি- 
 ক্কার তাহার ফল। 
আমাদের দেশে মধুচক্র হইতে মোম 
এবং মোম হইতে বাতি: প্রস্তত হইয়া! 
থাকে) কিন্তু চীন দেশের অধিবানীগণ 
উদ্ভিদ হইতে এক প্রকার মোম প্রাপ্ত হয়, 
তাদ্দারা৷ অতি উৎকৃষ্ট বাতি প্রস্তত হইয়া 
খাকে। চীনবাদীরা এ বৃক্ষকে মোমচীনা 
এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজী 
ভাষায় উহ্থাকে 09110 0199 বলা যাঁয়। 
বঙ্গ ভাঁষাগ্ন এই মোমচীনাকে “মোমতরু” 


1 উউিগর্য 
জন্য জনসমাজ চির- | বাঁদ হইয়। থাকে । চীনের সাংহাই জে- 





৭ 
পাটির? রে ও 4 কা তু 


লাতে মোমচীনার উপর ২৫।০ লক্ষ টাকাঁর 
বিস্তুত কারবার চলিয়া আমিতেছে। আ- 
দেরাদুন, কোহিস্থান, পঞ্জাব, বিশেষতঃ 
কোয়্ালঘর, আকরতলী, কুমায়ুন এবং 
কাঙ্গারা উপতাকা! প্রভৃতি স্থানে অনেক 
দিন হইতে ইহার আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। 
যে কেহ আবাদ করিতে ইচ্ছুক হুইলে, 
এই সকল স্থানে, বিনামূল্যে, এই ঘোম- 
তরুর বীজ প্রাপ্ত হইতে পারেন। 

মোমতরুর আকার অতিশয় বৃহৎ । 
ইহার পত্রগুলি শিশুপত্রের যত। বৃক্ষ 
গুলি দেখিতে অতি স্থন্দর। ইহ! রাস্তা 
ব| বাগান স্থপজ্জিত করিবার জন্য রোপণ 
করা যাইতে পারে । এক একটি বৃক্ষ প্রচুর 
ফুল প্রধব করিয়া! থাকে । ফলের ব্যাসার্ধ 
প্রায় অর্ধ ইঞ্চি। শীতের প্রারস্তে ফল 
একত্র. করিয়া! উহ্থার খোস। ছাড়াইতে 
হয় । বীচিগুলি এইরূপে পরিষ্কত হইলে 
শেষে বড় হামামদিস্তায় ফেলিয়। অথবা 
অন্য কোন প্রকারে পিষিয়া ফেলিতে বা 
থেতে। করিতে হয়। বীচিগুলি অন্ধপে- : 
ধিত হইলে বৃহৎ লৌহু কটাছে আবশ্যক 
মত জলের সহিত জাল দিবে ॥ বীচিগুলি 
যতই সিদ্ধ হইতে থাকে, ততই কড়াতে 
এক প্রকার ঘন পদার্থ ভামিয়! উঠে। 
ইহা! পাত্রের মধ্যে একবারে জমে না। 
দেই কারণে খোমটুকু একত্র করিয়! 
চালনীর মত কোন এক প্রকার পাত্রে 
ফেলির। বার কয়েক উত্তাপ সংযোগে গলা- 
ইয়া বিশুদ্ধ করিতে হয়। বিশুদ্ধ অব- 
স্থায় ইহার কোন প্রকার দ্বাদ বা গন্ধ নাই। 
বিশুদ্ধ মোমচীন! দেখিতে সাঁদ। এবং বেশ 
সক্ত হয়। 





াতিক্রকাজি। তাহারা ফেলিয়া 


দেয় না, বরং তাহা কাজে লাগাইবার চেষ্টা 
করে। ফলের সীস হইতে মোম প্রস্তত 
করিবার গর, তাহারা বীচিগুলি ফেলিয়া 
দেয় না। কিন্ত বীচি হইতে পুনর্ধবাঁর 
এক রকম তৈল বাহির করে, তাহ! ছাড়! 
উহা! বার্ণিস ও চুলের কলপে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। তৈল উষধেও লাগে। 
_. মোমতরু দেখিতে কতকাংশে দেব- 
_দ্রারুর মত।: কাষ্ঠ তত সন্ত বা তত 
কোমল নহে। চীন দেশে ছাপা কার্ষ্য 
যত বুক বা কাষ্ঠকলক ব্যবহৃত হুইয়! 
থাকে, তাহ! প্রায় এই কাষ্ঠেই প্রস্তত 
হয়। মোমতরুর পত্র হইতে একপ্রকার 
রং প্রস্তত হইয়! থাকে। 


পিষ্টক বৃক্ষ । 


জগৎ্পাতা৷ জগদীশ্বর মানবের জঠরাঁনল 
নির্ব্বাণ করিবার জন্য কত প্রকার খাদ্য 
তাহার জগদ্ভাগ্ডারে নজ্জিত করিয়। রাখি- 
য়াছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তুল 
গম প্রভৃতি যেমন আমাদের প্রধান খাদ্য 
দ্রব্য সেইরূপ প্রশান্ত মহামাগরীয় দ্বীপ- 
পুপ্ের অধিবানীগণের প্রধান আহার্ধ্য পি- 
ক ফল (9:94 £/)। আমরা আটা, গম 
প্রভৃতি দ্রব্য দ্বার! পি্টক -প্রস্তত করিয়া 
আহার করি, তাহার! একবারে তাহ বৃক্ষ 
হুইতে প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদতত্ববিৎ পঞ্চিত- 
গণ পিঙ্ক রৃক্ষকে 475০০7085 19৩15৩8 ত্রো- 
নীর অন্তর্ণিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার বৃহৎ 
সুচিন্কণ পত্র সকল দেখিতে অতিন্ুন্দর | 
এই বৃক্ষ ৪৭ হস্ত পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে 
এবং ইছার গুড়ি অধিক মোট। হয় 
মা। বৃক্ষের অর্ধাংশ শাখাপ্রশাখাহীন। 


ইহার সাধ নারিকেলের নায় সাকা এবং 
দেখিতে রুটার মত। 

দ্বীপনিবাসীর। যেরূপ প্রণালীতে রং 
পিষ্টক ফল হইতে খাদ্য প্রস্তত; করে, 
তাহা অভি অন্ভুত। তাহারা ফলকে প্রথ- 
যত অস্ত্র দ্বারা চারিখণ্ড করিয়া লয়। 
তৎপরে ভূমিতে একটি গর্ভ করিয়া তা- 
হাতে উত্তপ্ত গ্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। এক 
একটি পিষ্টঁক পব্রে'জড়াইয়া সেই প্রস্তর 
খণ্ডের উপর রাঁখিয়। দেয়, ইহার উপর 
আবার উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড লাগাইয়া রাখে । 
যতক্ষণ পর্য্যস্ত ন! গর্ভটি পূর্ণ হয়, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকে । তৎপরে 
ছুইখানি পিউ কপত্র এবং তদুপরি স্বৃত্তিক। 
দিয়। গর্ভটি ভরাট করিয়া দেয়। কিয়ৎ" 
কাল এইরূপ অবস্থায় রাখিলে উত্তপ্ত 
প্রস্তর খণ্ডের উত্ভাপে পিউক প্রস্তত হয় । : 

পিষ্টকগুলি এইরূপে প্রস্তত হইলে, 
উহ্থার বহির্ভাগ পাটলবর্ণ এবং অস্তর্ভাগ 
ঠিক পাধরুটির মত দেখায় । ইহার আ- 
স্বাদ গমের রুটির মত। কিন্ত ইহা তদ- 
পেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। 

পিষ্টক বৃক্ষ ছারা এ সকল দ্বীপবাসী- 
গণের যে কেবল অন্নসংস্থান হয় এমন নয়। 
উহার বন্ধল হইতে একপ্রকার সুত্র প্রস্তত 
হুইয়। থাকে। তদ্দার! উহ্বারা বস্ত্র প্রস্তত 
করিয়া! পরিধান করে। বৃহৎ বৃহৎ গু'ড়ীতে 
মালতী গ্রস্তত করে। যেসকল গুড়ি 
অপেক্ষাকৃত সরু তাহ খু*্টা করিয়া গৃহ- 
নি্াণ করে। গু'ড়ীতে অস্ত্রাধাত করিলে : 





দ্বারা রাই খাফে। 


পিউক ফল সিদ্ধ করিলে আলু বা! ছুগ্ধের 
মত হুম্বাছু হয় । পর্যটক ওয়ালে সাহেব 
বলেন, “আমি ঘমমণ্ডল ও শ্রীগ্মম গুলের 
সমুদায় তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছি, 
কিন্তু এমন উপাদেয় তরকারী আমি 
কোথাও দেখি নাই। পিষটক ফল মাংসের 
সহিত রন্ধন করিয়! খাইলে, ইহার আস্বা- 
দন কখনও ভুলিতে পার! যায় না। দুগ্ধ, 
চিনি ও মাংসের সহিত পিষ্টক ফল মিশ্রিত 
করিলে অতীব ভ্ৃদ্য পরমান্স প্রস্থত হুয়। 





"খঃ 
য়ারের গু এই উপাদেয় ফলের সংবাদ 
ইহার বিচিগুলি কাচ! খাইতে ভাল লাগে। অবগত হয়। তৎপরে কাণ্ডেন কুক পৃথিবী 


প্রদক্ষিণ কালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ্বীপ- 
পুঞ্জে এই পিষ্টক ফল দর্শন করেন। 
তিনি তাহার ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকে এই 
ফলের বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিয়া, পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপ ব্যুহে ইহার চাষ প্রবর্তন 
করিবার জন্য উপদেশ দেন। লেপ্টেনেপ্ট 
বাই ১৭৮৭ খুঃন্দে টাহিটা দ্বীপ হইতে 
বহুক্টে এই পিষ্টক বৃক্ষের চার! লইয়া 
যান। ছুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই 
৷ মহোপকারী বৃক্ষ রোপণের অদ্যাপি কোন 


উহার মধুর আন্বাদনে রসন। পরিতৃপ্ত হয়।” প্রকার উদ্যোগ দেখ। যাইতেছে না ॥ 


দ্বীপবাসীর! স্থুপক পিষ্টক ফলগুলিকে 
একত্রিত করিয়া! রাখে । কিছুকাল এই- 


রূপ অবস্থায় রাখিলে ফলগুলি রমিয়! | 


ঘায়। তখন তাহা হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ 
অনুসৃত হয় । কিন্ত আবার উত্তপ্ত প্রাস্ত- 
রের সেঁক দিলে তাহা হইতে একপ্রকার 
স্থগন্ধ বাহির হয়। এবং উহ! হইতে যে 
খাদ্য প্রস্তত হয়, তাহা অতিশয় পুষ্টিকর । 
দ্বীপনিবানীর1 কখনও কখন পিষ্টক 
ফলগুলিকে চাক! চাকা। করিয়া কাটিয়া 
বৌদ্রে শু্ধ করিয়া লয়। তৎপরে এনকল 
গুঁড়া করিয়া উহা হইতে ময়দার মত এক- 
প্রকার আট! প্রস্তুত করে । এই আটাতে 
রুটি, বিস্কুট, পরমান্গ প্রভৃতি প্রস্তত হয়। 
অনেকে গু ফল হইতে আট! প্রস্তত না 
জাহানের বেশ তৃপ্তির ষহিত ভোজন 
করে? 
রা এক শতাবী। অতীত হইল, লেপ্ট 


1৮7 
স্‌ 


অশোকের অন্থশাসন। 
১ম অন্শাদন। 

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার আ- 
দেশ মতে এই অনুশাসন খোদিত হই- 
য়াছে। এখানে কেহ কোনও প্রাণী বধ 
করিবে না, ভক্ষগর্থেও করিবে না। রাজ 
প্রিয়দর্শা এপ ভোজন পাপজনক বিবে- 
চনা করেন। পূর্বের প্রিয়দর্শী দ্বয়ংই মাং- 
সাশী ছিলেন । রন্ধনাগারে নিত্য তাহার 
আহারার্থে সহজ সহজ প্রাণী বিনষ্ট 
হইত। যেষময় এই অনুশাসন খোদিত 
হয়, তখনও দুইটি ময়ূর ও একটি হুরিণ 
এই তিনটি প্রাণী হত্যা করা হুইত। 
কিন্তু ভবিষ্যতে ইহু! এককালে রহিত 
হুইয়। যায় । 





ঘন 


২০৯ 








৬২৬সংখা! 


ডিও হার নহঁষ লিন্ম' শ্বাননপন্ধ সরব ভ্লন্নপ্সিহষঘবনীজলিষান্মিলীম 
অন্জন্যামিত্জ্লিযন্ল, পঠাগ্বযন্যজমিন্‌ অক্মালানতদ্‌,থ দুখালমনিননিলি। হ্জন্তা লক বীঘাক্ঘলঘা 
আহলিন্ধনস্টিজান্ম গমক্মধলি। অক্মিল্‌ দীলিভ্ধাত্ব দিয়জাহন্বাপ্ষলন্ ততৃঘান্তললীষ | 








-জীবাত্ব। 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর 1) 


যখন মনে হয় যে আমি অমর, ঈশ্বর- 
প্রপাদে তীহার সহিত যুক্ত থাকিয়। নিত্য- 
ফাল বিরাজ করিব, তোকলোকাস্তরে 
বিচরণ করিব, যত কিছু বাছিরে দেখিব 
সকলকেই অনিত্য জানিয়। অন্তরের অন্ত- 
রাত্মা ঈশ্বরের সহবাসে তাহাতেই প্রেম 
সংস্থাপন করিব--তখন আমার আনন্দ কি 
হৃদয়ে ধরে? তখন কি আমি ইহ সংসা- 
রের ক্ষণতঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি নিবেশ 
করি? কখনই না।  পরজ্ত তখন আম! 
হইতেও অধিক নিত্য পূর্ণ পুরুষে প্রীতি 
আরও দৃঢ় সংযুক্ত করি।. আমি নিজে 
অবিনাশী, ঘংদারের বিয়য় সকল বিনাশী । 
এই জন্যই সাংপারিক বিষয়ে প্রেম, আঁশা, 
ভরগা৷ আমাদিগকে তৃপ্ত রাখিতে পারে 
না। প্রবৃত্তি সকল দাংসারিক বিষয়ের 


প্রতি ধাবিত হইলেই অমনি ক্ষোভ 
উদগীরগ করে। এই জন্যই আমর! চাই 
আজ 
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দের প্রেম ও আশা ও আনন্দ চরিতার্থ 
করুক। কিন্তু আমাদের প্রার্থনাতে কি 
অনিত্য বিষয়, সকল নিত্য হইয়া» জড় 
সকল চির-বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের 
প্রেম ও আনন্দ নিত্য চরিতার্থ করিবে ? 
কখনই ন1। নিয়ন্তা ঈশ্বর! তিনি যাহাকে 
যতটুকু পরিমাণ স্থায়ী করিয়াছেন মে 
ততটুকু পরিষাণ স্থায়ী থাকিবে । তোমার 
ও আমার, কথায় থাকিবে না। অতএব : 
আমরা অবিনাশী স্বরূপ জানিয়াও যেন 
অনিত্য বিষয়ে প্রেম সংস্থাপন করিয়! 
আঘাত প্রাপ্ত না হই। অনিত্য বিষয়ে 
প্রেম সংস্থাপন করিলে আমরা দুঃখ 
পাইব। নিত্য স্বরূপ ঈশ্বরে ৫্রম সং- 
স্থাপন করিলে আমাদের (প্রম ক্রমশই 
বদ্ধিত হইবে। ছুঃখের আঘাত লাগিয়! 
নিরুদ্যম হইবে ন|। 

এক্ষণে দেখা যাউক ৫খ আমি স্বাধীন। 
নিজ সত্তার জন্য অপর কোন দ্রব্যের উপর 
আমি নির্ভর করি ন|। জড় বস্তকে দেখ সে 
অনেকের উপর নিজ সত্তার জন্য নির্ভর 
করে। নিম্বে বনিয়াদ আছে--ইফ্টক দকল 
ধারণ করিয়া আছে, বনিয়াদের নীচে 






টা ছে, ৃখিবীর নীচে কান 


ছা হইলে থাকিবে না। কিন্তু আমার 
. খাকা। অন্য কোন পদার্থের উপর নির্ভর 


করিতেছে না। আজ অন্ধকার আছে] 


বলিয়! যে আমি মাছি, সূর্যা আছে বলিয়া! 
যে আমি আছি-_ইত্যাকার: বাহ পদার্থ 
আছে বলিয়া যে আমি আছি তাহা! নয়। 


ূরধ্য চন্দ্র চলিয়া যাউক, অন্ধকার চলিয়া; 


যাউক-_সমস্তই চলিয়া! যাঁউক তথাপি 
আমি থাকিব। কারণ আমি জ্ঞানস্বরূপ । 
যদিও আমার জড়দেহ অন্গীভাবে আলো- 
কীভাবে এবং অন্যান্য জড় অভাঁবে থাকে 
ন| কিন্ত আমি থাকিব। আমি আছি এই 
জ্ঞান দেছের উপর নির্ভর ুরিতেছে না। 
আমি দেহকে জানিতেছি বলিয়া যে আ- 
মাকে জানিতেছি এরূপ নয়। স্বপ্নাবস্থায় 
ঘখন দেহজ্ঞান থাকে না, ইন্দরিয়জ্ঞান থাকে 
না, তখন আমি স্বরূপে বিষয় জানিতেছি। 
সুস্প্তি অবস্থায় দেহ আছে কি নাই তাহা 
জানি না, জগৎ আছে কি নাই তাহা জানি 
না, মন বুদ্ধি আছে কি না আছে তাহা 
জানি না-তথাচ জানি যে আমি আছি। 
এই আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি আছি এই জ্ঞান 
কাহারও উপর নির্ভর করে ন1। ইহ! সহজ 
জ্ঞান। আমি আপনাঁকে নিত্যই জানি- 
তেছি--ফে কোন বস্ত জানিতেছি তাহার 


লঙ্গে আমি আছি ইহা! জানিতেছি--অপরে ৷ 


আমাকে জানিতেছে না, একমাত্র অন্তর্ধামী 
বই আর কেহ আমাকে জানিতেছে না। 
পরমাত্বা ব্যতীত আর কেহই আমাকে 
জানে না ও ভ্বানিতে পারেও ন1__-পরমা- 
স্মাই আমার একমাত্র বন্ধু। আমি আছি 
| অনন্ত চৈতন্যের ক্রোড়ে-_বিষয়-বিচ্ছিন্ন 
ইয়া যে আমি আছি এই জ্ঞানের ধ্বংস 
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ই আছে, এতগুলি আছে বলিয়া এই গৃহটা | জ্ঞানের ধিরোধী রা 
প্হিয়াছে। এগুলি চলিয়া যাউক-_-গৃহটা | নাই। ১ 





জড় আমার জড় শরীরকে ভিজাইতে 
পরে কিন্তু আমার জ্ঞান বা আমাকে ভিজা- 
ইতে পারে না। জলমগ্ন হইলেও আমি 
আছি ইহা! আমি জানি। অগ্নি আমার 
দেহকে পুড়াইতে পারে কিন্ত আত্ম-জ্ঞান 
বা আমাকে পুড়াইতে পারে না) প্রবল 
ভীষণ বাত্যাঘাতে যদিও জড় দেহ কম্পা- 
স্বিত তথাপি তাহা আমিত্ব-জ্ঞানকে কিছু- 
মাত্র বিচলিত করিতে পারে না| আমি 
আছি এই আত্মজেতিকে বায়ু নির্ববাপিত 
করিতে পারে না। এইরূপে বিচার করন, 
দেখিবেন যে এই আত্মজ্ঞানকে কেছই 
লোপ করিতে পারে না, ইহা! জ্ঞানমূল ঈশ্বর 
হইতে আগমন করিতেছে । জগতের 
কোন বস্তই এই আত্মজ্ঞানের নির্ভরের 
স্থল নহে, পরস্ত পরমাত্মা । 

উপরে দেখান গেল যে আত্ম! জ্ঞান- 
বিষয়ে স্বাধীন । এক্ষণে দেখ! যাউরা 
যে কর্ণ বা! কর্ধামূল ইচ্ছা। এবং ভাব বিষয়ে 
আত্ম! স্বাধীন। পগ্ডিতেরা ধলেন এখং 
মনোমধ্যেও বিচার করিয়া দেখুন যে 
আমি জ্ঞানময় মঙ্গলম্বরূপ অমর ও এক 
এবং দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি সকলি আঁ- 
রে শভ্তি বিশেষ। দেহ মনের বশ- 

বর্তী, মন বুদ্ধির বশবর্তী, বুদ্ধি জীবাত্মার 
বাগবরতী ও জীবাত্ম। পরমাত্মার বশবর্তী । 
ইচ্ছা ও ভাব দেহ মন ও বুদ্ধিকে চালিত 
করে। জ্ঞান বিষয়ে আমি যেমন স্বাধীন 
দেখান গেল_-ইচ্ছা ও ভাঁব যাহা আমার 
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দেহ ও মন ইত্যাদি আপরাপর শক্তি সক- 
লকে চালিত করে--খামি সেই ইচ্ছার 
অধীন, না ইচ্ছা ও ভাব আমার অধীন 
এইটী দেখান যাইবে । আমি কোন বি- 
ষয়ে ইচ্ছা! করিতেও পারি নাও করিতে 
পারি এইরূপ তে আমাদের স্বাধীনতা 
আছে ইহা সকলেই জানেন। পণ্ডিতগণ 
ইচ্ছার স্বাধীনত্ব লইয়! বিস্তর বাক্বিতগ্ডা 
করিয়াছেন। (সে সব রাক্বিতগুার কথা 
আমি এক্ষণে আপনাদের নিকট বলিতে 
চাহি না! কবল এইমাত্র বলিতে চাহি, 
যে নির্জনে আপনার অন্তরের দিকে তাকা- 
ইয়া! দেখিবেন যে কৃত্ত কর্ম্টী করিতে 
আমর! বাধ্য ছিলাম, না স্বেচ্ছামত কৃত 
কর্মটী করিয়াছি । তাহ। হইলে আপনা- 
দের অন্তর অবশ্যই উত্তর দিবে যে কৃত 
কর্মী আমি স্থেচ্ছাতঃ করিয়াছি । উহা 
না করিলেও করিতে পারিতাম; আমার 
আত্মাতে এমন স্বাধীনত। রহিয়াছে । ভাল 
মন্দ দুই প্রকারের ইচ্ছা সকলই আমাদের 
মনে আছে কিন্ত তাহাদিগের পরিচালন 


আমার উপর নির্ভর করে। আমি কু-ইচ্ছা | 
সকলকে দমন করিয়| তৎপরিবর্তে স্্-ইচ্ছ1 । 


সকলকে কার্ধ্যে যথাযথ নিয়োজিত করিতে 
পাঁরি। ভাব বিষয়েও দেখুন আমর! 
স্বাধীন। আমি ভাবিলাম না__চিন্তা করি- 
লাম ন! পরন্ত অপর একটা বিষয় ভাবিতে 
ভাবিতে আমার মনে যে হঠাৎ একটী 
ভাব উদয় হইয়া আমাকে ছুঃখতআোতে 
ভাপাইয়! লইয়া! গেল এমন হয় বটে। 
কিন্তু ইহা বলিয়া! যে ভাবের উপর স্থথ 
ছুঃখাদ্দির উপর আমি কর্তৃত্ব করিতে পারি 
না এমন নয়। যেমন স্বপ্রাবস্থায়- বাছা 
জগৎকে বা! দেহ-জ্ঞানকে আমরা মনো- 
মধ্যে ডুবাইয়া! রাখিতে পারি তদ্রপ এক 
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পারি। মনে কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, 
মাৎদর্ষ, আশ] ভয় ইত্যাদি যতগুলিন 
আছে-_যাহার্দিগকে প্রবৃত্তি বা বৃত্তি বলে 
ঘে ঘকলকে আমরা! মনোমধ্যে চাঁপিয়া 
রাখিতে পারি । যখন চিত্ত কোন এক 
বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন অপর €কোন 
ভাব মনে উদয় হয় না। ছাত্র যখন পাঠে 
একাগ্রচিত্ত হয় তখন তাহার সেই আ- 
লোচ্য বিষয় বই মানসে আর কিছুই উদয় 
হয় না__কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদির 
কথা দুরে থাকুক, ক্ষুধা যে জড় প্রকৃতির 
অলঙ্ঘনীয় নিয়ম তাহারও উদ্রেক বোধ 
হয় না। যে।গীগণ যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, 
শ্রীন্ঘ, স্থখ, দুঃখ, আশ! ভয় ইত্যাদির 
অতীত হুইয়া যোগনাঁধন করে, তাহার:৪ 
অর্থ এই যে ইচ্ছা! এবং ভাব বিষয়ে আ- 
মরা স্বাধীন। চিত্ত একাগ্র হইলে দেই 
ধ্যেয় বস্ত ভিন্ন মনে আর কিছুই উদয় হয় 
না। মনের বৃত্তি সকল, দেহের অঙ্গ 
নকল, বুদ্ধি স্মরণশক্তি আদি যাহা! কিছু 
আমাদের আছে-_যাহা৷ কিছু আমার, সে 
সমুদায়ই আমার শক্তি-সে সমুদায়ের 
উপর আমি স্বাধীন ও কর্তা কিন্ত সে 
সমুদায়ের অধীন আমি নহি । জড় জগৎ 
সম্বন্ধে আমর! যেমন স্বাধীন নিজের শক্তি- 
গুলির উপরও তদ্রপ॥ এই স্বাধীনতার 
ভাব আমর] জানিয়া যেন কাঁর্য্যেতে আ- 
মরা অন্ধ প্রবৃত্তি কর্তৃক নিয়োজিত হই ন|। 
জড় রাজ্যের, অজ্ঞান জীব জন্তদিগের দেখ, 
তাহারা অপরের উদ্দেশ্টয সাধনে জন্মা- 
গ্রহণ করিয়াছে । অশ্বাদি পশুর যে বল, 
তাহা মনুষ্যের স্থখোদ্দেশ্যসাধনে নিয়মিত 
হয়, কিন্তু আমাদের যে বল বা শারীরিক 
ও মানসিক শক্তি তাহা নিজের উদ্দেশ্য 
সাধনে আছে--অপরের জন্য নহে। বৃক্ষ 
যে ফল ধারণ করে, তাহ] নিজের উদ্দেশ্ব 





ঢু সাধনে না রক 





দু নয়। এ পপর 
. ঘে তাহার নিজের উদ্দেশ্যে নয়, নিজের 


 স্বাণশক্তি বা ভোগ চরিতার্থ করিবার ; 


জন্য নয়--পরজ্ত জ্ঞানস্বরূপের ভোগ চরি- 
তার্থ করিবার জন্য। পৃথিবী যে লৌহ, 
স্বর্গ ও রৌপ্য ইত্যাদি নিজ গর্তে ধারণ 
করিয়াছে তাহা নিজের জন্য নয়, পরস্ 
জ্ঞানের ভোগের জন্য । এইরূপে মনে 
বিচার কর দেখিবে যে জড় যেমন জ্ঞানের 
ভোগ চরিভার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত রহি- 
'য়াছে, জ্ঞান তেমন জড়ের ভোগলাধন 
করিবার জন্য নয় । জ্ঞানই জগতে ভোক্ত! 
আর কেহই হইতে পারে না॥ মনুষ্য 
ঘে মন্ুষ্যের অধীন হয় মেও নিজ ভোগ 
চরিতার্থ করিবার জন্য, কিন্তু জড় দেব! 
করা মন্ুষ্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। 
আমর! তবে কিসের জন্য জন্ম গ্র্ছণ করি- 
য়াছি? ঈশ্বরের জ্ঞান-ধর্ধ্া, মঙ্গলভাব, 
আনন্দভাব হৃদয়ে উপভোগ করিবার জন্য 
ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । পর- 
মাত! লক্ষ্য, জীবাত্ম! সাধক ও জড় প্রকৃতি 
বাধক। জড় প্রকৃতির বাধা অতিক্রম ক- 
রিয়া যত তুমি সেই ভূমার দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকিবে ততই তোমার সিদ্ধির 
পথ পরিক্ষার হইতে থাকিবে। আত্মজ্জানে 
জানিলাম যে আমি জ্ঞানস্বরূপ--আমি 


আমাকে জানি ও পরমাত্সা, আমাকে জা- 


নেন--পর আমাকে জানে না এই জন্য 
পরমাত্মাই আমার বন্ধু। আত্মজ্ঞানে জানি- 
লাম যে আমি এক, বিষয় ব্ছুল_-অনেক। 
একের সহিত অনেকের বন্ধুত| হয় না-_ 
বিষয়ের সহিত এই জন্য আত্মার মিল হয় 
না। অতএব বিষয় বিভবে আত্মাক্ষে যুক্ত না 
. করিয়া! ঘেই এক জ্ঞানময় ঈশ্বরে আত্মরকে 
ঘুক্ত করিব। আস্মজ্ঞানে জানিলাম যে আমি 


নিজে & ফলের গোক্তা . 


দিগকে অজর অমরের পুত্র জানিয়া যেন 
কষুদ্রমনা হইয়া! সংসারে আপনাকে লইয়া : 
আমর] ব্যতিব্যস্ত না হই । যেন ঈশ্বরকে 
একমাত্র বন্ধু জানিয়া পিতা মাতা ও সখা 
জানিয়া বিষয়ের শরণাপন্ন না হুইয়! তাহা- 
রই শরণাপন্ন হই। আপনার স্বরূপ জা- 
নিয়! সকল কর্মে তাহ1 স্মরণ রাখিয়া 
রোগে--শোকে--পাপে--তাপে ঘেন 
দগ্ধ না হই। আত্মন! জাগ্রত হও! 
বিষয়স্থপ্পে 'আর নিদ্রিত থাকিও না 
নিজেরও নিজ পিতার ত্বরূপ দেখ ও আন- 
ন্দিত হও। হছে ঈশ্বর, পাপ তাপ জ্বাল? 
যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়! যাহাতে আঁ-. 
তাতে তোমাকে লাভ করি, দেই আগী- 
বর্ধাদ প্রেরণ কর-_বিষয়চিন্তাকে দুর 
করিয়! মধ্যে মধ্যে আমি যেন আত্মচিন্তা 
ও আত্মাকে তোমাতে যুক্ত করিতে পারি। 
তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাকে জানি" 
তেছ-_আমার মঙ্গল জানিতেছ_-তোমার 
নিকট আর কি প্রার্থনা করিব- 

ও বিশ্বানি দেব ষবিতর্কিতানি পরাহ্থব যন্তপরং 
তন্ন আম্মব। 


রামাবতারের অভিব্যক্তি । 

আমর! গত আষাঢ় মাসের পছ্রিকায় 
ষন্ধ্যাকালের গায্মত্রীধ্যানে ব্ষভবাহিনী 
এই বিশেষণের সার্থকত! বুঝাইবার চেষ্টা 


পাঁইয়াছি, এবং যে. ভাবে তাহা! রিরৃত্ত 
করিয়াছি, তাহ! পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে 






করুন, তাহাতে আমাদের কান আপনি 
নাই। 
আন্কাল পল্লীগ্রামে বৃষের অত্যাচার 
গল্পের কথ! হুইয়। দাড়াইয়াছে । মিউনী- 
সিপালিটীর শকট বহন করিবার জন্য শাদ্ধে 
উৎস্্ট বৃষগুলি ধৃত হয় বলিয়া, তাহা- 
দিগকে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়। 
যায় না। আমরাও নিতান্ত শৈশবাবস্থায় 
দেখিয়াছি, বাগানের চারা গাছগুলিকে 
বুষগণ পদদলিত করিতেছে, অগ্রভাগ 
ছিঁড়িয়। খাইতেছে, কাহারও সাহস হুই- 
তেছে না যে তাহাদের সম্মুখীন হইয়! 
তাড়াইয়। দেয়। বারাগণী প্রভৃতি পুণ্য- 
ক্ষেত্রে উদ্দাম ৃষের শুঙ্গাঘাতে মনুষ্যের 
স্ৃত্যু আমরা সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে পাঠ 
করিয়া থাকি। বৈদিক কবিগণ বৃষের 
ভীষণ পরাক্রম সন্দর্শনে উহাকে কৃতাত্ভের 
সহচর ন! বলিয়া থাঁফিতে পাঁরিলেন না। 
মহিষে বরং কতকটা৷ শান্তভাব আছে, 


কিন্তু পরিণতবপু ব্বষের আকৃতি দেখি- 


লেই ভয়ের সঞ্চার হয়। এই জন্য ঘে 
কারণে যমের বাহন মহিষ,সেই কারণে 
মংহারমুর্তি মহাদেবের বাহন-বৃষ। খাক্‌- 
বেদের ৫ অব্টকের আফ্টম মণ্ডলের ১ 
সৃক্জের ২য় খকে আছে, “বুষভের ন্যায় 
শক্রদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও 
রষতের স্থায় | পরাভবকারী 
২ ০ দাতৃতম ই স্তব করি।” বৃষ 

শব্দ ছর্র্দ বলের পরিচায়ক, এই জন্য রা 
৮ম অগ্ুলের ৪৫ সুক্তের ২০ খকে 











হইয়া চাকার, লাভ, করিব, । 
২১ খকে আছে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র 
পাঠ কর, যুদ্ধে তাহাকে তেহই নিবারণ 
করিতে পারে না। ২২খকে আছে হে 
বৃষ (অর্থাৎ বলবান) ইন্দ্র” ইত্যাদি 
৭ অন্টকের ৯ম মণ্ডলের ৭* সুক্তের ৭ম 
থকে আছে, “মোম যেন একটি ভয়ঙ্কর 
বৃষভ, তাহাকে যখন কলপের মধ্যে ঢাল! 
হয়, তখন তাহার যে ছুই ধার! বিলিত 
হইতে থাকে, তাহাই যেন তাহার ছুই 
শৃঙ্গ, সতর্ক মাবধান ঘোম আপনার বল 
রৃদ্ধি করিবার জন্য, সেই ছুই শৃঙ্গ শানিত 
করিতে করিতে শব্দ করিতেছেন” । ৮ম 
অন্টকের ১* ম মণ্ডলের ১০২ সুক্তের ধর্থ 
খকে আছে, “দেখ এই বৃষ মহানন্দে জল- 
পান করিল, ম্বৃতিকাস্ত,প শুঙ্গ দ্বারা খনন 
১ 
পূর্ববক শত্রুর দিকে ধাইতেছে। ৬ষ্ঠ থকে 
আছে শক্রহিংলার জন্য বৃষ যোজিত হ- 
ইল । পরবর্তী ১০৩ সুক্তের ১ম ধকে আছে 
ইন্দ্র সর্বব্যাপী শক্রদিগের পক্ষে তীক্ষ, 
বৃষের ম্যায় ভয়ঙ্কর শক্রুবধকারী। মনুষ্য- 
দিখকে বিচলিত করেন, মনুষ্যের! ত্রস্ত 
হয়। পরবর্তী ১১৬ সুক্তের ৪র্থ খকে 
আছে, হে ইন্দ্র! বুষের ন্যায় বলপ্রকাশ 
পূর্ববক যজ্জের শক্রগণকে বিনাশ কর” । 
বেদের ভিতর হইতে অন্যান্য স্থান 
উদ্ধত না করিলেও প্রতীত হইবে যে কি 
কারণে পুরাণের ভিতরে বৃষকে মহা- 
দেবের বাহন কর! হইয়াছে। বলাবাহুল্য 
বৃষের দে ভয়ানক মূর্তি ধারণা করিতে 
হইলে, সহরের গো-শকটের বুধ দেখিলে 
কিছুই হইবে না। এখানে আর একটি 
কথা বলিয়া! রাখা আবশ্যক । যখন ঈশ্ব- 
রের স্প্টি-্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি বি- 
ভক্ত হুইয়। ক্রঙ্গা, বিষুধ-ও মহেশ্বর এই 





তিন দেবতায় 
দেবে বিনাশকারিস্বই অংকল্লিত হইয়া" 
চর কিন্তু কালক্রমে যখন সৌর শাগ- 


শক্তি শৈব বৈধ প্রকৃতি বিভি সম্্রায়ে 


সমএ্র হিন্দুসমীজ বিভক্ত হইল, তখন 


দৈবপীকে পূর্ণ শক্তি প্রদান করিতে লাঁগি- 


লেন,তীহাদিগকে আর অঙ্গহীন রাখিলেন 
না) এই কারণেই 'খৌধ হয় মহাদেবের 
বিনাশকারিসত্থের উপর লক্ষ্য না রাখিয়। 
তাহাকে স্ৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়শক্তিতে মূর্তিান 
করিলেন । এবং আমরাও মহাদেবের 
ধ্যানে “বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং 
প্রসন্নং” প্রভৃতি বিশেষণের উল্লেখই পাঁই- 
লাম। 
কবিদ্ব খুবিবার অপামর্থ্য হির্যপাঁণির 
প্রক্কত অর্থ মলিন করিয়া দিয়াছে । হিরণ্য- 
পাঁণির প্রকৃত অর্থ সূর্য্য, স্বর্ণের ন্যায় 
ভাহীর কিরণ বলিয়া । পাঁণির অর্থ কিছু 
এখানে হস্ত নছে। কিন্তু পৌরাগিক সময়ে 
অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে। এমন কি বেদ- 
রচনার বভ্কাল পরে আঁবিভূর্তি সায়ণী- 
টার্য্যও নিজে টীকায় বলিলেন *যজ্মানায় 
দবাড়ুং হস্তে স্থৃবর্ণধারিণং৮ অর্থাৎ যজ- 
মানকে দিবার জন্য সুর্য্যের হত্তে শরণ 
থাকে; যাহীর উপরে সূর্য্য শ্রসন্ন হয়েন 
তাহাকে স্বর্ণদান করেন। সূর্য্যে্প বাছু যে 
স্থবর্ণগঠিত পুরাণের ভিতরে এরূপ উল্লে- 
খের অসস্ভাব নাই । পরস্ত ইহও আছে 
ঘে সূর্ধ্য কোন যজ্ছে অন্যায় করিয়। হয্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এই হেতু ভীহার 
হুম্ত ছিন্ন হইয়া খায়, যাঁজ্িকের1 তার 
বর্ণের বাহু নির্মাণ করিয়া! দেয়। সুর্যের 
কিরখ সূর্য্যের পুরোবন্তী হইয়া আকাশে 
ধাবিত হয়, এই জন্য বেগের ভিতরে 
. সুধ্যকে হরিতবর্ণ অস্বধুক্ত বলিয়া অনেক” 


১৭ 


ফাছিলেন *** 





নাম বর্তমানে সে অর্থ হারাইয়াছে। 

বত্রান্থর যুদ্ধ যাহা আমরা | 
হইতে শুনিয়া আমিতেছি, যদিও তাহার 
মূল বেদের ভিতরে, কিন্ত বেদে তাহার 
অর্থ সম্পূর্ণ ম্বতন্ত্র। খখেদ সংহিভায় 
১ম মন্ডলের ১উক ৬২ সুজের দেবতা 
ইন্দ্র। ব্বীত্র মৈঘের লাখান্তর আক । 
ইন্ ত্ৃত্র ব1! মেঘকে বজ দ্বারা আঘাত 
করিয়া বারিবর্ষণ করেন। প্রাই সৃতের 
১ম ২য় খকে আছে, ইন্দ্র যেঘকে 
(অহিকে) হলন করিয়াছিলেন ১ পরে সবৃষ্ি- 
বর্ষণ করিয়া বহনশীল পার্ধতীয় নদী সঙ্গ. 
হের পথ ভেদ করিয়া! দিয়াছিলেন। ইত 
পর্বতাঞ্রিত অহিকে (অর্থাৎ গেখ পর্ধ- 
তের গাত্রে লাগিলে যে বারিবর্ষণ হয় তাহা 
বৈদিক কর্বদের জান! ছিল) হুনন ফরি- 
*** ঘেন্ধপ গাভী ষখেশে 
বৎপের দিকে ধায়--ধারাবাহী জল লেই- 
রূপ সবেগে সমুজ্রাভিমুখে শ্রমন করিয়াঁ- 


ছিল। ৫২ সুক্তের ৫ খকে আছে, গমন- 


শীল জল যেরপ নিম্বদ্দেশে যায়, ইন্দ্রের 
সহায়ভূত মরুতগণ ফোমপানে হট হইয়। 
সেইরূপ যুদ্ধে লিপ্ত ইন্দ্রের সম্মুখে বৃষ্টি 
যুক্ত বৃত্রের অভিষুখে যাইল । ৬ঠ্ঠ খ্বাকে 
আছে, যে ৰৃত্র অন্তরীক্ষে শয়ন ছিল 
এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাণ্ডি সীম, হে 
ইন্দ্র, যখন তুমি দেই বৃত্রের হুদ্ধয় শব্দা- 
য়মান বজ্জ দ্বারা আঘাত করিয়াছিলে, তখন 
তোমার শত্রবিজঘিনী দি বিভূত হই" 


ঃ ০1০ 





আছে ০ দহ ক, 


বারি বর্ষণ করিয়াছ . » (মেঘ অপ- 
সারিত করিয়া দিয়া) ৬৮৪৬ দর্শনার্থ 
আকাশে লৃুর্য্য স্থাপন করিয়াছ। ৮ম 
আন্টকের ১০ম মণ্ডলের ১১১ সুক্তের ৯খকে 
আছে হেইন্দ্র! বৃত্র ঘখন জল সমূহ 
গ্রাস করিয়াছিল, তুমি তাহা যোচন 
করিয়। দিলে; তখন জলরাশি সর্বত্র 
বেগে ধাবিত হইল; ইন্দ্র ইচ্ছা পূর্বক 
যখন জল মোচন করিয়া দিলে, তখন 
খেই পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির খাঁ 
'কিতে পারিল না। ১৪৭ সুক্তের ১ম খকে 
আছে,“ছে ইন্দ্র তূষি বৃত্রকে বধ করিয়াছ, 
ও লোকহিতার্থে বৃষ্টি স্থষ্টি করিয়াছ, হে 
বজধারী, এই পৃথিবী তোমার প্রভাবে 
কীপিতে থাকে । ২য়খকে আছে ছে 
ইন্দ্র! তুমি অঙ্গ সথষ্টি করিবার সংকল্প 
করিয়া আপনার ক্ষমত| দ্বারা মায়াবী 
বন্রকে পীড়! দিলে” । এই বৃত্রের বৃতাস্ত 
লইয়া পুরাণের ভিতরে যে মকল আখ্যা- 
য়িকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা! সকলেই 
বিদিত আছেন। 

ইন্দ্রাদি দেবগণকে পৌরাণিকগণ কে- 
বল নিরবচ্ছিমন দেবত্ব-দিয়া নিশ্চিন্ত ছি- 
লেন না, তাহাদিগকে সংসারী করিয়াছেন। 
দেবতাগথকে পাপ স্পর্শ করে ন] তাহার! 
এই প্রমাণের দোহাই দিয়! তাহাদিগকে 
অনেক গছিত কার্যে লিপ্ত ও কলঙ্কিত 
করিতেও সঙ্কৃচিত হুয়েন নাই। কিন্ত 
খখেদ পাঠে শচী দেবীকে ইন্দ্রের অস্থি 
মাংসমী প্রগয়িনী বলিয়। আমাদের বিশ্বাস 
হয় ন। প্রকৃত পক্ষে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচী- 
পতি অর্থে যজ্ৰপতি। শুদ্ধ ইন্দ্র দেবতা 
€েন। অন্যান্য দেবগণও শচ্টীপতি এই 


মুর 





ঘরল এবং ছিংসারহিত, ৃদ্ধিকে লাভক্ষম 
কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে 
রঙ্গা কর, হে শ্ীপতিদয় ! স্তোত্র প্রযুক্ত 
আমাদিগকে ধন দ্বান কর”। এইদ্ধপে 
পুরাণের ভিতরে ঘে বেদের কত অর্থ-বি- 
পর্য্যয় ঘটিয়াছে তাছ1 কে সংখ্যা করিবে । 
পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে 
গেোঁতমের অনবস্থান কালে ইন্দ্রদেব গৌত- 
মের রূপ ধারণ করিয়। তীহার আঞ্রমে 
প্রবেশ করেন ও অহল্যার ধর্মমন্ট করেন। 
গৌতমের অভিশাপে অহল্য! পাঁষাশী 
হইলে বহুকাল পরে রামচন্দ্র আলিয়! 
তাহার উদ্ধার সাধন করেন। অহল্য। 
বাস্তবিক পাষাণী হইয়াছিলেন কিন! তাহা 
আমর! পূর্বে আলোচন! করিয়াছি । 
আশ্চর্য্যের বিষয় ঞই যে, গৌতম অ- 
হল্যা ও ইজ্দ্র বেদের ভিতরে খষিগণের 
নিকটে অন্যান্য অর্থে পরিচিত॥ খষিগণ 
প্রভাতের ছবি অাকিতে বয়! ইহাদের 
আবাহন করিয়াছিলেন। রাত্রির অপগমে 
সূর্ধ্যের বিমল কিরণ ফুটিয়া৷ উঠিল ইহাই 
তাহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল। অহল্য। 
শব্দের অর্থ (অহুন+লী) দিনে যাহ! লয় 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ র্লাত্রি। গোতম ও গো- 
মৎ একই শব্দ; বর্ণবিন্যাষের ক্রটিতে এরূপ 
ঈ্াড়াইয়াছে। গোতম শব্দ ঘেমন গোমৎ 
হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে, সংস্কত ভাষায় 
এইরূপ শব্দবিপর্ষায় ছুঙ্ঞ্রাপ্য নহে । উদ্দা- 
হুরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে, কশ্যপ 
শব্দ পশ্যক হইতে উৎপন্ন । পশ্যতি যঃ 
সপশ্যকঃ(বর্তমান ব্যাকরণের নিয়মে দর্শক 
হওয়া উচিত) অর্থ, যে দেখে । গোতম 
গৌতম ব। গোমৎ শব্দের অর্থ চন্দ্র (গে 





হান নিজের দীপ্ত নাই, রশ্মি পাইয়া; $ 


পে প্রভা লাভ করে।. 
অর্থ সূর্ধ্, বেদের ভিতরে ইন্দ্র বল 
স্থানে এই অর্থে ব্যবহ্ৃত। জিজ্ঞামা 
হুইতে পারে, অহল্যার বা রাত্রির পতি : 
কে? নিশাপতি চন্দ্র। গৌতম অথবা 
চন্দ্র যখন পৌরাণিক বর্ণনানুযায়ী (গঙ্গ। 
স্নানার্থ প্রভাতে গৃহ হইতে) নিজ্ঞান্ত 
হইলেন, তখন কি ঘটিল % ইন্দ্র বা সূর্য্য 
অজ্ঞাতসারে ন্সিগ্ধ অরুণ কিরণ লইয়া অহ- 
ল্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অহল্যার 
ধর্দীনউ করিলেন অর্থাৎ আপনার তেজ 
অহল্যার অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারের উপরে 
নিক্ষেপ“করিলেন, অন্ধ কথায় রাত্রি পো- 
প্রভাত সূর্য্যকিরণে চারিদিক আলোকিত 
হইল।. এখানে একটি কথা উঠিতে 
পারে ইন্দ্র বা সূর্য্যকে অহল্যা ব। রাত্রির 
উপপতি বা জার বলিয়া বর্ণনা করিবার 
'কি সার্থকতা ছিল। “অহল্যায়াঃ জারঃ 
স্থরপতিঃ” এই কয়েকটি কথ! বেদপাঠিগ- 
ের পরিচিত) অর্থ সুরপতি ইন্দ্র অহল্যার 
জার। কিন্তু এই জারশব্দের প্রকৃত অর্থ | 
কি। জার শব্দের উৎপত্তি জুধাতু হইতে, 
আর্থ জীর্ণ কর1।  অহল্যার জার ইন্দ্র, 
ইহার অর্থ যে, (দূর্যয), ্াত্রিকে জীর্ণ 
করিয়া ফেলে, অন্ধকার দুর করিয়া! দেয়). 
এখানে জার শব্দের অর্থ জারগ্নিতা, জীর্ণ 
কারক, বিশাশক॥ কিন্তু জার শব্দের আর 
একটি চলিত অর্থ আছে, ঘেই অর্থে জার 
শব্দে উপপতি_ বুঝায়। পৌঁরাখিকগণ 


জার শব্দের এই শেষবিধ অর্থ ধরিষা! পুরা- 


খের কাহিণী রচন! করিয়াছেন । এবং 


ইন্দ্র শব্দের 


যেরূপে ব্যাখ্যা হইল, ত্ধিষয়ে পাঠক 
বর্গের সন্দেহ উঠিতে পারে বলিয়া! আমর! 


পণ্ডিত দয়ানদ্দ শ্বরস্বতীর খখেদভাষা 
ভুমিকা হইতে কয়েক পক উদ ভারি 
দিলাম । 5 


ক 
হল্যোচ্যতে। সচন্রাঃ সর্জাশি ভূতানি প্রমোদক়তি 
বসত্রিয়াংহল্ায়। সুখয়তি। অত্র সন্কূ্ধ্য ইন্দ্রো রাজের- 
হল্যাঝা! গৌতমস্য চক্স্য স্তরিক্সো জার উচাতে। কত, 
অয়ং রাত্রে জারয়িতা। 1..০৯$-বহির 
রায়ুধো বিনাশক' ইন্র কূর্ধ্য এবেতি মন্তব্যং।.. এবং 


কথা লিখিতাস্তি সা কেনচিৎকৰাপি নৈবমনতবা ফা 
দৃশ্যোহ্ন্তাস্চাঁপি। 

অর্থ। “রাত্রি দিনে লয় পায় বলিয়া 
তাহার নাম অহল্যা, চন্দ্রমা সকল ভূতকে 
আনন্দিত করে এবং আপনার স্ত্রী অহল্যার 
সহিত স্থখসস্তোগ করে। এই কারণে সূর্য্য 
বা ইন্দ্র, গৌতম বা চন্দ্রের স্ত্রী অহল্যার 
জার কহে। রাত্রির আয়ুকালকে বিন 
করে সূর্য্য বা ইন্দ্র। সৎশাস্ত্রের রূপক 
অলঙ্কার বুঝিতে ন! পারিয়া নবীন খর্থ- 
কারেরা যে সমস্ত মিথ্যা কথ! লিখিয়াছেন 
তাহ! কোন॥মতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে ।” 
দয়ানন্দ স্বরম্বতি স্বামীজির অপরিমেয় 
জ্ঞানের প্রতি ধাহাদের তাদৃশ আস্থা নাই 
ভাহাদিগের জন্য স্থপ্রসিদ্ধ প্রাচীন মীমাং- 
সাকার কুমারিল ভট্টেরগ্রস্থ হইতে কয়েক. 
পংক্তি উদ্ধত করিয়া দিলাম । 1১৬ 

শমন্তেজাঃ _ শপরমেশ্বরত্কনিমিত্তং  ইন্্রশববাচাঃ 
উ8,8511855 





০০০০৭ এ মা 

 তেজন্বী সূর্য্য পরমেশরত্ব হেতু ইন্দ্র 
দেবতা বুঝায়। অছল্যারূপী রাত্রি দিবসে 
লীন হয় বলিয়া! ও রাত্রিকে জীর্ণ করিয়! 
ফেলে বলিয়। সুর্ধ্যকে অহলা। ব| রাতির 
জার বলে, বাস্তবিক পরক্ত্রীব্াভিচার হেতু 
নহে। 

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাহইতে 
অহল্যা গৌতম ও ইন্দ্র. সন্বন্ধে কাহারও : 
কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে ন|। যদি: 
কেহ বলেন এই মকল কথা মূল রামায়ণের 
্যায় স্থপ্রাচীন গ্রন্থের ভিতরে কেমন করিয়! 
আসিয়া! পড়িল। আমর! তাহার উত্তরে 
এই মাত্র বলিতে পারি যে রামচন্ত্র 
বিশ্বামিত্রের মহিত ভ্রমণ করিতে করিতে 
গৌতম নামক কোন এক খধষির আ- 
আমে গিয়া থাকিবেন। 


কের মনে পড়িয়। থাকিবে। 
স্বকপোলকল্পনা বলে ঘটনাটি পৌরা- 
ণিক গল্পচ্ছলে বলিয়া চলিলেন। মূল 
রাঁমীয়ণের ভীষ। ও ভাব যেরূপ প্রাঞ্জল ও 
অকৃত্রিম তাহাতে আমাদের মনে হয় যে 
রামচন্দ্রের আশ্রম ভ্রমণ অধলম্মনে কার্তি- 
কেয়ের জন্ম গঙ্গার উৎপত্তি প্রভৃতি যে 
সমস্ত অসম্ভবপর ঘটনার উল্লেখ আছে 
তৎসুদাঁয় পরবন্তী কালে রচিত হইয়] 
মূলগ্রন্থে নিপুণতার মহিত, সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । ? 


আদিম সার্াদিগের পুরন 
. প্রথম অধ্যায়। 

রব গ্রকাশিতের গর) 

_ মন্ধুস্থয়স্তূ নামের উৎপত্তি বিষয়ে 


%& 


এই প্রসঙ্গে । 
গৌতম ও অহ্ল্য! সন্বন্বীয় কাহিনী লেখ- 
তাই তিনি | 


যে সকল বিফুপুরাঁ পাওয়া যায় তাহাতে 
আছে। কিন্তু বিখ্যাত 8৯৪০6 15৮৪ নামক 
গ্রন্থের প্রণেতা স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মিউর 
সাহেবের নিকট যে বিষুঃপুরাণ ছিল তাঁ- 
হাতে আছে 


“ততো ব্রন্ধাহত্মসন্তৃতং পুর্নং স্বায়ভূবম্‌ গ্রভুম্‌ 
আয্মানং এব ককতবান প্রজাপালং মন্ুং দ্বিজঃ।” 

দ্রন্ধা তৎপরে আত্মাপন্ভৃত প্রত স্বযন্ত 
[ মন্থু যিনি তিনি নিজে আপনি, তীহাকে 

৷ প্রজাপালন পদে নিযুক্ত করিলেন |” 
আমরা ইতি পূর্বে *ত্রঙ্গ! প্রজাপাল- 
নার্থ আত্মলন্তুত মন্কু হইলেন” বলিয়াছি, 
এ বাক্য ও ব্রহ্মা আত্মসম্ভৃত মন্থুকে 
প্রজাপালক করিলেন এই বাক্য এই ছুয়ের 
মধ্যে প্রভেদ আছে। আত্মসন্ভূত মন্ুর অর্থ 
৷ মনু তাহার মানস পুত্র অর্থাৎ শিষ্য ছিলেন 
| গু তিনি ও মনু একই যেহেতু মন্থু তাহার 
আত্মজ অর্থাৎ পুত্র। লোকে বলিয়! 
থাকে “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।” মনুষ্য 
নিজেই পুত্র হইয়া জন্মান, তাহা! মানস পুত্র 
হুউন অথবা ওরপজাত পুত্র হউন।. আমর! 
পূর্বে লিখিত ধর্থ পরিত্য।গ করিয়! মিউর 
সাহেবের পুস্তকের অর্থানুমারে চলিব। 
মনু স্বয়স্ত্ু যখন ব্রহ্মার পরে রাজ! হইবেন 
সেই স্থান আপিলে আমর! তাহার বিষয় 
বলিব, এক্ষণে কিছু বলিব না ইহার 
অব্যবহিত পূর্ব্বের পংক্তিগুলি ইংরাজীতে 
লিখিত পাণুলিপি হইতে অনুবাদ্দিত, আ- 
মরা ইংরাজীতে এই ইতিহাস লিখিবার 
সময় মিউর সাহেবের পুস্তকের কথ! অব- 

গত ছিলাম না। 

পূর্বেবে কথিত হইয়াছে যে ক্ষ! গ্রজা- 
পতিপদ হুইতে গ্াহার সংসারবিরক্ত 
কতকগুলি শিষ্যকে চ্যুত করিয়া অন্য 
কতকগুলি শিষ্যকে তৎপদে নিযুক্ত করি- 
লেন। যাহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন 








:1005888) যাহ! বলিয়াছেন তাহা বল1 খা- 
ইতে পারে। তিনি বলেন যে মাঁব 
জাতির শৈশবাবস্থায় যখন মনুষ্যের হৃদয়ে 
, এক মহ্ান্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের এবং তীহা'র 
অনুপ মাধুরীর ভাব প্রথম প্রকাশিত 
হয় তখন বিষয়-মায়া-জালের প্রতি তীঁহার 
এক মহা বিভৃষ্ণা জন্মে এবং দেই মুহূর্ত 
হইতে সংপারের মকল পাশ ছিন্ন করিয়া 
বিরলে বনিয়। তিনি ঈশ্বরধ্যানের অনির্ববচ- 
নীয় শ্ধাপানে রত হয়েন। 
ব্রহ্মার প্রথম শিষ্যদিগের সংসারের 
প্রতি এইরূপ স্বাভাবিক বিভৃষ্ণ! তাহার 


জান্তরিক অভিলাষের অন্তরায় হইয়! ঈাড়া- 


ইয়াছিল, কারণ তিনি মনে মনে সংকল্প 
করিয়াছিলেন যে এই শিষ্যমণ্ডলীর দ্বার! 
তিনি এক অভিনব সমাজ ও অভিনব ধর্ম 


স্থাপনে কৃতকার্য হইবেন। এই বিষয়ে । 


বিফলমনোরথ হইয়! ত্রহ্ম। সেই শৈশব 
আর্য সাজের নেতৃত্ব কিছু কালের জন্য 
পরিত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য এই 
কার্ধ্যের পরিণাম অতীব ভীষণ হুইয়া- 
ছিল। কোন অভিনব সমাজ গঠন সময়ে 
তাহা তাহার নেত! কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে 
তাহাতে মহান অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। 


বিঝুঃপুরীণে উক্ত হুইয়াছে যে ব্রক্মার 


ক্রোধ হইতে একটি রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। 
রুদ্রের অর্থ এখানে সামজিক গগুগে!ল। 
ব্রহ্মার অন্তর্ধ্যানে দেই নৃতন আঁধ্য সমাজে 


মহা! বিপর্ধযয় উপস্থিত হইল । সামাজিক 


সকল প্রকার বন্ধনের উচ্ছেদ সাধনে কৃত- 
সংকল্প হইয়! তদানীন্তন আর্ধ্যগণ এক ভীষণ 
বিপ্লব ব্যাপার সংঘটন করে এবং সেই 
. বিপ্লবে স্ত্রী ও পুরুষ সকলে যোগ দেয় 
ভ্ত্রীগণ পুরুযাপেক্ষা স্বভাবতঃ চঞ্চলমতি 
ও ভাবুক একৃতি বিশিষউ এই হেতু সেই 


জীহাদিদের মাকে এক জন ফরাসীগজ্ঞানী 








যখন এই বিপ্লব লই শৈশব জা 
মাজে সংঘটিত হয় তখন দেই সমাজ 
অন্য সমাজের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই 
দলে বিভক্ত ছিল। সেই হেতু পুরাণ সেই 
সমাজকে অর্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্ধাঙ্গ স্ত্রী এমন 


এক রাক্ষস কল্পনা করিয়াছে । পুরাণে 
উক্ত হইয়াছে যে ত্রহ্গা সেই _রাক্ষলকে 
অর্থাৎ সেই সমাজস্থ স্ত্রীও পুরুষগণকে 
আপনার সম্মুখে আহ্বান করিয়! দ্বিধ! 
হইতে অর্থাৎ ছুই ভাগে বিত্ত হইতে 
উপদেশ দেন। ঢেই সময় হইতে স্ত্রী ও 
পুরুষ পরম্পর হইতে স্বতন্ত্র হয়। এই 
সময় হইতেই স্ত্রীলোকদের বিরলে খাকি- 


৷ বার প্রথার অর্থাৎ অন্তঃপুরে থাকিবার 
৷ প্রথার স্থপ্টি হয়। কিন্তু অস্তঃপুরস্ছ- হুই- 


যাও এ সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আর্য 
স্ত্রী ন্যাধ্য স্বাধীনত। উপভোগ করিয়। 
আসিতেছে । তাহার দৃষ্টাস্ত বোম্বাই 
ও মাদ্রাজের ও বঙ্গদেশের পল্লিগ্রামস্থ 
স্্রীগণ। ত্রহ্মা পুনরায় আর্ধ্যসমাজের 
কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলে তিনি তীক্ষুবৃদ্ধি 
রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় নিজে সাক্ষাভাবে 
সমাজসংস্কার কিছু ন। করিয়। আর্ধ্যদিগের 
নিজের দ্বার| সংস্কারকাঁধ্য সম্পন্ন করা* 
ইতে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি ঘর্ধ্যদ্িগকে 
সমাজের পুরুষদিগকে একাদশ শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু এই 
একাদশ শ্রেণী কি কি পুরাণে তাহার 
কোন উল্লেখ নাই । 

এই একাদশ শ্রেণীর মধ্যে শান্ত ও 
অশান্ত ছুই শ্রেণী। তিনি অশান্ত উগ্র- 
স্বভাব লোকদিগকে এক প্রকার অসম্পূর্ণ- 
গঠিত পুলিমের অধীনে রাখিলেন। তিনি 
কৃষ্ণকায় (অদিত) অনাধ্য কিন্ত সম্প্রতি. 





০ ৩* ভা, রবিবার । 

বিনি মহান্‌ বিশ্ববিধাতা। পরক্রক্ম এবং 
শাত্মার অন্তরতম পরমাত্মা, তিনিই আঁ- 
মাদের গৃছদেবতা, তিনিই আমাদের কুল- 
দেবতা, তীহাকেই আমরা প্রাতঃকালে 
আহ্বান করিতেছি-_-তিনি আমাদের হৃদ- 
য়ের অধিষ্ঠাত্রী দ্েবত! হুইয়| হৃদয়ে বি- 
রাজ করুন্‌--যেন তাহাকে আমরা দিনে 
নিশীথে আলোকে অদ্ধকারে সম্পদে বি- 
পদে দকল সময়েই হৃদয়ে দেখিতে পাই, 


কাহার পূজাই আমাদের আনন্দের প্রজ- 


রগ। 
এ আনন্দ যথা-পরিমাণে উপার্জন 
করিতে হইলে-_ধর্ত্মের পথ অবলম্বন করা 
কান্ত-পক্ষেই প্রয়োজন? ত্রাঙ্গধন্্ম যা 
হাকে বলেন শ্রেয়ের পথ। সে পথের 
ছুই পোপান--অ কর্তব্য-পরিহার এবং ক- 
ভবা-সাধন। কথ না শিখিলে যেমন 
ব্যাকরণ সাহিত্য পাঠে অধিকার জন্মিতে 
পারে না, তেমনি অকর্তবয পরিহার না 
করিলে কর্তব্য সাধনে কাহারো! অধিকার 
জন্মিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপন 


গ্রছের পরিবার বর্গের প্রতি অমদ্ধ্বহার, 


করে, সে কি দেলের মনল সাধনে অগ্নি: 
কারী হইতে পারে? যেব্যক্তি আপনার 
লোকের উপরে নিষ্ঠরতাঁচরণ করে, সে 
কি. আন্যের উপকার সাধনে অধিকারী 
উন যে; ব্যক্তিকখ ভাল 








অকর্তব্য তিন প্রকার_-শারীরিক মান- 
দিক এবং আধ্যাত্মিক--তিনই পরিবর্জজ- 
নীয়। 

শারীরিক অকর্তব্য কি? না উপযুক্ত 
আহার-পান, উপযুক্ত আমোদ, উপযুক্ত 
ব্যায়ামাদি না কর1); এবং অনুচিত আহার- 
পান এবং অনুচিত আমোদ প্রমোদ অ- 
ভ্যাস করা । 

মানসিক অকর্তব্য কি? না জ্ঞানো- 
পার্জদনে অবছেল! ; সামাজিক ভদ্র-দীতি- 
নীতি শিক্ষা না করা; ধর্্-নিয়ম জানিতে 
চেষ্টা না কর1। 

আধ্যাত্মিক অকর্তব্য কি? ন! পর- 


পীড়া পরনিন্দা আত্মশ্লাঘা অকৃতজ্ঞত। 


বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, মিথ্যা কখন, 
অন্যায়াচরণ, স্বেচ্ছাচারিত]। 

এই সকল কণ্টক বন পরিযার্জজিত ন। 
হইলে আনন্দের পরিবর্তে ক্রন্দনই ঈশ্ব- 
রোপাসনার প্রধান অঙ্গ হয়। ক্রন্দন পরম 
মহৌষপি__তাহার বলে ঈশ্বরের করুণ! 
আকৃষ্ট হয়); এবং ঈশ্বরের প্রসাদ-রূপী 
ধর্মবল আবিভূতি হইয়া কল্যাপ-পথের 
সমস্ত বাধা বিদ্ব অপনারণ করিয়া দেয়। 
কিন্তু সৌভাগাক্রমে যিনি--বিভীষিকার 
মধা দিয়াই হউক্্মার সদ্বুদ্ধির পরামর্শে ই 
হউক্‌-_অকর্তব্যের পথ হইতে উদ্ধার পাই- 
য়াছেন, পরমারাধ্য পরমাত্ার পুজাতে তা- 
হার আনন্দের উৎ্ষ সহজধারে উৎসারিত 
হয়। এরূপ বাহার হয়, তিনিই ধন্য 
তিনিই স্থখী। : আত্মার প্রসন্নতা এবং 
আধ্যাত্মিক আনন্দ হইতে তখন আধ্যা- 


বলে বলী হইয়া সাধক তখন কর্তব্যের 
গোপানে উৎসাহের সহিত আরোহণ ক- 
রেন। তখন তিনি শারীরিক নিয়ম 
পালন করিয়া! বল উপার্জন করেন--মান- 
নিক নিয়ম পালন করিয়া জ্ঞান উপার্জন 
করেন-__আধ্যাত্বিক নিয়ম পালন করিয়া 
ধন্দমন উপার্জন করেন-_এবং সর্ধ্ধান্তঃকরণের 
সহিত হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমদেরতা 
পরমাত্মার পূজা করিয়া বিমল আনন্দে 
প্লাবিত হন। তখন এই শ্রীর্থনা সহ- 
জেই ভীহার মন হইতে উত্থিত হয়, 

“দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি 
তুমিই মঙ্গল আলয়। 

ধৈর্য্য দেহ বীর্ধ্য দেহ তিতিক্ষা সম্ভোষ দেহ 
বিবেক বৈয়াগা দেহ দেহ ও পদ-আশ্রক্স। 

ছে পরমাত্মন্! তোমার প্রসন্ন মুখ- 
জ্যোতিতে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মে- 
ফিত কর--ভীষণ সংসার তরঙ্গে যাহাতে 
তোমাকে দেখিতে পাই যে তুমি কাঁ- 
গুারী হইয়া আমাদিগকে রক্ষা/ করি- 
তেছ-__আমাদের উপরে মাতার ন্যায় 
জাগ্রত রহিয়াছ--পিতার ন্যায় আমা- 
দের ভাবী বঙ্গলসুত্র উদ্ভাবন করি- 
তেছ_-সেই আশ্চর্য্য মনোহর জ্ঞানচক্ষু 
আমাদের হৃদয়ের নিস্ৃত প্রদেশে প্রন্ফু- 
টিত কর। তোমার দর্শনই আমাদের 
অন্ধকারের আলোক এবং রোগ শোক 
তয়তাপের মহৌষধি | 


৬ই আশ্গিন, রবিবাঁর। 


প্রতিমা পুজকের! যেমন দেবশ্রাতিম। 
চক্ষে উপলব্ধি করে, তেমনি আমর! পর- 
মাত্মার সত্য সুন্দর মঙ্গল মুর্তি জ্ঞানে উপ- 
লন্ধি করি। সহজ জ্ঞানে আমরা! সর্বত্রই 
সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল দেখিতে পাঁই-_ 
মন্ুধ্যে দেখিতে পাই--পশুপক্ষীতে দে- 





্‌ ছি পু রা হা | খিতে 


জানব রাধার সাহা রো 
পাই। মার্জিত জ্ঞানে আমরা তাহা আরো 
উজ্জল রূপে এবং পরিক্ষার রূপে দেখিতে 
পাই। জ্ঞানের জ্যোতি যতই উদ্ভামিত 
হইতে থাকে,ততই অসত্য এবং অমঙ্গলের 
বিভীষিক] শূন্যে পরিণত হইতে থাকে। 
মনুষ্য যদি আদিম কাল হইতে এ কাল 
পর্ধ্স্ত অসত্যের মধ্য দিয়! সত্যের আ- 
লোকে--কদর্যযের মধ্য দিয়া সৌন্দর্যের 
আলিঙ্গনে-_-অমঞ্গলের মধ্যদিয়া মঙ্গলের 
নির্ভয় রাজ্যে একপদ একপদ করিয়। 
অগ্রসর না হইত, তবে এই যে সরল 
সহত্্র দীপাধার, এই যে দকল চিত্রশীল! 
সঙ্গীতশীলা--ভাবের উদ্দীপক, এই যে 
নকল চিকিৎসালয়, বিচারালগ্ন, বিশাল 
রাজমার্গ পরিশোভিত নগর নগরী যেখানে 
প্রতিনিয়ত বাণিজ্য ব্যবসায় কারকার্য্য 
এবং রাজ কার্ষ্যের আোত বাহিয়! চলি- 
তেছে--মঙ্গলের অজজ্ ধারা-বর্ষণ,এ দকল 
কোথায় খাকিত? মনুষ্যের জ্ঞান চির- 
কালই সত্য এবং মঙ্গলের জয় ঘোষণ। করি- 
তেছে_-আসতা এবং অমঙ্গলের পরাজয় 
ঘোষণা করিতেছে । জ্ঞানের হুস্তে আরো! 
এমনি এক আশ্চর্য্য চাবি রহিয়াছে যে, 
তাহাতে হৃদয়-মন্দিরের এবং জগৎ মন্দি- 
রের দ্বার ছুইই একপঙ্গে উদঘাটিত হইয়! 
যায়; তাহা হইলেই আত্মা এবং পর- 
মাত্মার মধ্যে এখন যাছা মোহের অন্ধ- 
কার তখন তাহা সত্যের জ্যোতি হইয়! 
যায়_-এখন যাহা! বিচ্ছেদের প্রাচীর তখন 
তাহা প্রীতির বন্ধন হুইয় যাঁয়--এখন 


কিন্তু একপপ জ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে 
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মান্‌ জাই কাওডিত না 
অবর্তব্য পরিহার, কর্তব্যে মনোনিবেশ 
যোজন । সংগারের চুদ্দিকে যদিচ জুখ- 
সম্পদের মোহজাল এবং ছুঃখশোকের 
বিভীষিক1-__কিস্তু আত্মার অটল জ্ঞান- 
জ্যোতিতে আমরা মে সমস্ত ভেদ করিয়া 
দেখিতেছি ঘে, পরমাত্মা মঙ্গল-নিদান, 
বিস্ষের কৃপাণ, মুক্তির ঘোপান। অতএব 
ভয় নাই_-এখনি অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল 
কার্ষ্ে প্রবৃত্ত হও__-এখনি পরমাত্মার আ- 
শ্রয় গ্রহণ কর--এখনি তোমার সম্মুখ 
হুইতে সমস্ত অমঙ্গল দলবল সমভিব্যাহারে 
পলায়ন করিবে। 

হে পরমাত্মন্! তোমার সত্য স্থদ্দর 
এবং মঙ্গলঘূর্তি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র 
উপলদ্ধি করিয়া! ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়! 
তোমাকে আমর! অর্চন! করিতেছি, তুমি 
আমাদের পৃক্ত। গ্রহণ কর। 


| ১৩ আশ্বিন, রবিবার । 


পরমাত্মাকে স্মরণ কর, স্থিরচিত্তে তা- 
হার ভাব হৃদয়ঙ্গম কর--অন্তরে অনুভব 
করিয়া দেখ তিনি আমাদের কত মঙ্গল 
কামনা! করেন।. তিনি আমাদের শারীরিক 
মঙ্গল কামনা করিয়া শারীরিক নিয়ম প্রতি 
ঠিত করিয়াছেন, মানমিক মঙ্গল কামনা 








এবং আত্ম! ভীহার অসীম করুণ! অদীম 
ন্বেহ এবং অসীম প্রেগের উপযুক্ত হুই- 
য়াছে। পরমাক্ম! আমাদের পরম পিত! 
পরম মাত পরম বন্ধু--তিনি আমাদের 
উপরে কত না মঙ্গল বর্ষণ করিতেছেন । 
শরৎকালের নদী নির্ঝরের বিমল ধারায় 
ভাহার মঙ্গল-গীতের অস্থৃত ধার! উদগীরিত 
হইতেছে। হেযস্ত খতু আলিয়| ধান্য- 
পূর্ণ শপ্য ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর তাহার 
মঙ্গলগীতের নূতন সংস্করণ কনক অক্ষরে 
মুদ্রিত করিয়! দিতেছে । নিস্তব্ধ রজনীতে 
তারকাগণের উদয়ান্তে তীহার মঙ্গলগীত 
প্রশান্তভাবে উঠিতেছে এবং প্রশান্ত- 
ভাবে বিলীন হুইতেছে। আমাদের 
আত্মা বলিতেছে উত্থান কর জাগ্রত হও । 
ধাহার জ্যোতিতে প্রাতঃসূর্যয. জ্যোতি- 
গ্ান্‌ হইয়! উঠিয়াছে, সেই জাগ্রত 
দেবতা পরমাত্মার মঙ্গল গাঁশীর্বাদ লইয়! 
দিবা আরম্ভ কর। তাই আমরা পিত! 
মাত! পুত্র কন্য। ভ্রাতা তগ্নী পতিপত্ী 
সকলে এক হৃদয়ে এক মনে একপ্রাণে 
সেই পরমদেবতা৷ পরমাত্মার চরণে ভক্তি 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। 

হে পরমাত্মন্! আমরা সকলে মিলিয়। 
কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার চরণে প্রণিপাত 
করিতেছি । তোমার প্রসন্ন মুখজ্যোতিতে 
আমাদিগকে চিরদিন নিরাপদে রক্ষা কর। 
দিন দিন যেন তোমার প্রতি অনুরাগ 
আমাদের প্রাণের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল হয়। 
কুরদ্ধির কুমস্ত্রণা, কুদংসর্গের কৃহকজাল 
এবং মোহের অন্ধকার ভেদ করিয়া আমা- 
প্রেরণ কর, যাহাতে তোমার অম্বত নিকে- 
তনের মঙ্গল সোপান দেখিতে পাই এবং 
সেই সোপান অন্ুপরণ করিয়! দিন দিন 


১০২. 





তবারোবিবী নারি: 


কান নজরে 
/8578১38. 


এ কজ নাগ 


মি 
তৌমার অভয় ধানের নিকটবর্তী হট ধর্মভীব রাজাড়ম্বর ব্যতিরেকেও প্রাবল 


যেখানে তোমার আনন্দের সহ্তদ্ধার 
আমাদের জন্য উদ্মুক্ত রহিয়াছে । 


২* আশ্বিন, রবিবার । 


যংসারের কোলাহলময় প্রধল জোত 
হইতে যনকে উচ্চে উঠাইয়া-আর আর 
সমন্ত বাকা পরিত্যাগ করিয়1--পরমাত্মা! 
ঘিনি বিশ্বভূবনের অধিদেবতা এবং যিনি 
আমাদের হৃদয়ের অধিদেবতা--যিনি 
আমাদিগকে এককমু্ুর্ভ ও বিস্মৃত হ"ন না, 
যিনি আমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্ন 
প্রেরণ করিতেছেন-__-আমাদের সম্মুখবর্তী 
কর্তব্যের পথ আলোকিত করিবার জন্য 
শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন--আমাদিগকে 
পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মঙ্গ- 
লের সোপান প্রস্তত করিতেছেন_'এই 
প্রশান্ত প্রাতঃকালে আমরা দেই পরম দে- 
বত! পরমাক্মাকে প্রীতি পুষ্পদ্ধারা অর্চনা! 
করিতেছি--এবং ত্ীহার অটল আশ্রয় এবং 
অমোঘ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া দিবসের 
কর্তব্য কার্ধ্যে প্রন্বত্ত হইতেছি। এই 
ভয়াবহ সংসারে মঙ্গলময় পরমাত্মার স্থায় 
পরম ছিতৈষী বন্ধু আর আমাদের কেহই 
নাই--আমর! তাহার কথা শুনিব না, তবে 
আর কাহার কথ শুনি? সংসারে এরূপ 
কপট বন্ধু অনেক আছে--যাহার! কুবুদ্ধিকে 
নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া মোহিনী 
বেশে স্থসজ্দিত করে-_-অকর্তব্যকে রাঁজ 
পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া কর্তব্যের সিং- 
হাসনে অধিবেশন করায়; উত্থানের পথে 
কণ্টক রোপন করে এবং পতনের পথ মা- 
জিয়া ঘসিয়া পিচ্ছল এবং পরিষ্কার করিয়া 


. দেয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রেরিত 'ভবুদ্ধি |. 


বিনা অলঙ্কারেই শোভমানা, তাহার প্রেরিত 


প্রতাপশালী, তাহার প্রদর্শিত মঙ্গলের পথ 
স্বতই পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ। অতএব আমী- 
দের পরম হিতৈষী প্রিপনতম হুন্ৃত পরমাত্মা 
আমাদিগকে যাহা দান করেন__-আমাদি- 
গকে যে পথ প্রদর্শন করেন এবং মে পথে 
চলিলে আমাদিগকে যে আনন্দে অভিষিক্ত 
করেন-__তাহাই আমাদের পরম মঙ্গল। 
যদি সুখ শাস্তি চাও তবে মঙ্গলালয় পর- 
মাতার ইচ্ছার অনুগত হইয়! কর্তব্য কার্ধ্যে 
মনোনিবেশ কর। নিশ্চিত জানিও যে 
অকর্তব্যের পথে সুখ-শান্তি নাই; কর্তাব্যের 
পথে-_কষ্ট এবং পরিশ্রীম অনেক আছে, 
কিন্তু সমস্তই আনন্দের অবার্থ সোপান। 
অতএব প্রা।তঃককালে হৃদয়ের সহিত পরম 
দেবতা পরমাত্মার আরাধন! করিয়। শুদ্ধান্তঃ 
করণে অল্প হউক অধিক হউক্‌ কোনো! না 
কোনে! সৎকার্ধ্যের অনুশীলন করিবে - 
যাহাতে আপনার মঙ্গল হয় বা অন্যের 
মঙ্গল হয়_জ্ঞান*লাভ হয়-_পন্ভাবের বি- 
স্তার হয়-"এরূপ কোনো না কোনে। 
একট! মঙ্গল কার্ষেয মনোনিবেশ করিবে; 
তাহ! হইলে ক্রমে তোমাদের মনে অটল 
আত্মপ্রপাদ এবং গভীর শান্তি--করুণাময়- 
পরমেশ্বরের সঞ্জীবনী প্রপাদবারি__বান্রি- 
কালের শিশির বিন্দুর ন্যায় নিঃশব্দে 
অবতীর্ণ হইবে; কোথা হইতে কখন 
আমিল__এথমে ছয় তো তাহ! জানিতেও 
পারিবে না। কিন্ত পরে বিশুদ্ধ প্রেষ 
ভক্তি এবং আনন্দের অভ্যুদয়ে নিশ্চয়ই 
তাহার জন্য তোমার গুভবুদ্ধির প্রেরয়িতা 
পরম দেবতা পরথাত্মাকে হৃদয়ের সহিত: 
বার বার ধনাবাদ না দিয়! না ১... 
পারিবে না। 
হে পরমাত্মনৃ! আমাদের রী 
পথ তোমার দুধ খ্যোতিতে আলোকিউ 








রামাবতারের অভিব্যক্তি । 
১*ম প্রস্কাব। 

আমর! ঘূল রামায়ণ অবলম্বন করিয়া 
বালকা্ডের অহল্যাউদ্ধার পর্য্যস্ত আসিয়া 
পৌঁছিয়াছি ।: অতঃপর রাম ও লক্ষণ 
বিশ্বামিত্রের সহিত রাজধি জনকের যজ্ঞ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ত্বরিত- 
পদে পুরোছিত শতানন্দ ও খাত্বিকগণকে 
অগ্রে লইয়া বিশ্বামিত্রের পুজ1| করিলেন 
এবং সহযাত্রী বীরদ্বয়ের সবিশেষ পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন । (বাজ্মীকি রামায়ণ 
€*শ অর্গ)। খফি বিশ্বামিত্র তছুভরে 
রাক্ষলবিনাশ, অহুল্যার শাপোদ্ধার, গৌ- 
তম সমাগন ও হরকার্ক দর্শনার্থ রাম 
লক্ষণের দমাগম নিবেদন করিলে, গৌতম 
ও অহলা। পুত্র তেজন্বী শতানন্দ জননীর 
শাগমোচন সংবাদে যৎপরোনাস্তি আন- 
দ্দিত হইলেন । এবং বিশ্বামিত্রকে সম্বো- 
ধন করিয়া কহিতে লাগিলেন । 





র। | যাছিলেন? আমার মাতা কি পিতার দ- 
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হিত সমাগত হইয়াছেন ? তেজস্বী রায কি 
পিতৃপ্রদত্ত পুজ! স্বীকার করিয়া এখানে 
আপিয়াছেন? ইনি কি প্রশাস্তমনা ম- 
পিতা মহর্ষি গৌতমকে অভিবাদন করিয়া- 
ছিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন ক্রটি কিছুরই 
হয় নাই। তোমার পিত! অহল্যার সহিত 
সমাগত হুইয়াছেন। শতানন্দ রামচন্দ্রকে 
স্বাগতং তে নরশ্রে্ঠ ! দিষ্টা প্রার্থোহসি রাঘব। 
বিশ্বামিতং পুরস্কৃত মহর্ষিমভিপুজিতস্‌। 
“হে নরশ্রষ্ঠ । তুমি ত নির্বিরিগ্ছে আলি- 
য়াছ, এই পুজ্যপাদ মহুধির সহিত তো- 
মার আগমন আমাদের ভাগ্যক্রমেই ঘটি 
যাছে”। ৃ ৃ 
আমরা আশা করিয়াছিলাম ঘে, 
মাতৃশাপমোচনে উল্লসিত শতানন্দ, এই 
উপলক্ষে গললগ্রীকৃতবাসে বিষুঃ অবতার 
বলিয়! রামচন্দ্রের স্তবস্ততি আরম্ভ করিয়া 
দিবেন। কিন্তু যুলরামায়ণের বর্ণন। পাঠে 
আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইল 
শতানন্দ আরও বলিতে লাগিলেন, ধাহার 
(বিশ্বামিত্রের) অতিস্থষ্ঠি - প্রভৃতি কার্ষ্য 
অতি আশ্চর্ধ্য, যিনি তপোবলে  ত্রহ্ধর্ষিত্ব 
অধিকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক (অ- 
ধাৎ বিশ্বামিত্র) আমাদের উভয়েরই হিত- 
কারী, ইহ! আমি বিলক্ষণ অবগত আছি? 
রাম! এই কঠোরতপা! মহর্ষি যখন তো- 
মার রক্ষক, তখন তুমিই একমাত্র ধন্য । 
এক্ষণে এই মহাত্মার যেরূপ তপোবল 


1 এবং যে একারে ইনি ব্ঙ্গার্ধিত্ব লাভ করি- ৃ 


য়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
পাঠকবর্গ ইহা! হইতেই বুঝিতে পারি 
বেন, রাজর্ষি জনকের পুরোহিত অহুল্যার 
পুত্র শতান্ন্দ রামচন্দ্র দেবদ্ব ও ঝাবঃ 





এজন ০০১৩৭ উন নে 
উঠিতে পারে না সুলরামায়পের কবি- ] মিথিলা গৰনোদ্দেশে গঞ্গাতীরে আসিয়। 
'ত্বাংশ ও প্রাঞ্জলত। ছাড়িয়া দিলে, উহার ; নদীপার মানসে নাবিককে আহ্বান ক- 
ভিতর এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত সব 
অধ্যাত্বরামায়ণের আধ্যাত্মিক ভাগের | করিল | ৃ 





তুলনা হইতে পারে। শাস্ত্রের ভিতর ক ১ 

দিয়া রাম অবতারের ভ্রম বিকাশ দেখানই ০ 

আমাদের উদ্দেশ্য, একারণে এ সকল |. মাবীকরণ চরম তে 

উৎ্ষ্ট স্থানের উল্লেখে: আমরা বিরত: পাজি . 
পদদাধুজং তে বিমলং হিক্ত্বা.... 

রহিলাম। আতা িহাাও শক্ষপাতী সদ অমি ডন 


পুরাণের ভিজরেই. বার লইয়া যত .. স্যাচ্চিতো বিদ্ধ কটহানিঃ। 
গোলযোগ । এই অবতারবাদের মূল অঙ্ছে- অর্থ। প্রভু! শুনিতেছি যে তো- 
ষণ করিতে গিয়াই আমাদিগকে এত কথা মার পদদ্ধয়ে যানুষীকরণ-ুর্ণ আছে, তো- 
বলিতে হইতেছে । এই জন্যই আমরা মার এ পাদরজন্পর্শে পাষাণ (অহল্যা), 
দেখাইতেছি যে মহাকবি বাল্জীকি রাম-: মানুষ হইয়াছে । াষ্ঠ ৩ প্রস্তরে ্‌ 
চক্দে পুণ্রদ্ষের কল্পনা করেন নাই, কিন্তু | কি? কি জানি যদি 0 
পুরাণকার : প্রথমছত্র | স্পর্শে ৮ 

হইতেই রামচ্্রকে অ্তীর করিয়া তুলি-: 
. ক্লাছেন। সহ / 












দে ৮৭ এব মংবরণ করিয়া 
এই ঘটনার মৌলিকত! সম্বন্ধে মনে সং" 

শয়কে স্থান দিতে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায় 
যেছন্দে গ্রথিত, উল্লিখিত কয়েক পংক্তি 
দে ছন্দে রচিত নহে । রচনাঁকার যেন 
তাড়িতের সাহায্যে-_সন্ত্রশক্তির প্রভাবে 
পাঠকের অজ্জাতপারে তাহাকে বিমোহিত 
করিয়া দিলেন। পুরাপকারগণ মনুষ্য- 
হৃদয় অতিন্ন্দর রূপে বুঝিতেন, মনুষ্য 
হৃদয়ে কোথায় ছুর্ববলতা আছে, তাহ! 
তীহারা পুঙ্ছানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করি- 
তেন। পুরাএকারগণের নিকট সংমোহন 





আস্ত্রের অসদ্তাব ছিল নাঁ। চন! পারি- 


পাট্য, স্তবস্তূত্বির মধুরতা, অন্ুপ্রাসের ছটা, 
ছান্দের মাধুর্য, বর্ণনার উৎকর্ষ, ফলশ্রতির 
প্রলোভন, দেবদেবী পুজ1 সম্বন্ধে বাস্থা- 
নুষ্ঠানের আতিশয্য, এই কয়েকটি লইয়! 
স্রাহারা অপাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
এ তাবতের সাহায্যে মনুষ্য হৃদয়ের দুর্বব- 
লতর অংশে এমনই আঘাত করিতেন, 
যে ভাবের উচ্ছাাপে জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া 
পড়িত, ভাহারা যে দ্দিকে ইচ্ছা করিতেন 
মনুষ্যগণকে ফিরাইতে পারিতেন, লো- 
কেরাও অন্ধের ন্যায় তাহাদের হস্তে পরি- 
চালিত হইত । 

অধ্যাত্ম-রামায়ণকার কাষ্ঠের নৌকাকে 
হবর্ণ তরণীতে পরিগত করেন নাই। 
কিন্তু বঙ্গভাষার পুরাগকার কৃত্তিবাসের 
হস্তে সেটুকু ঘটিয়াছে। পাঠকগণের জন্য 
তামরা কৃত্তিবাদ হইতে কয়েক পংক্তি 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম £)) 








তবে ধদি আজ্ঞা মোরে কর তপৌধন 
্বন্ধে করি করি পার খাহ তিন জন। 
কোথা হতে আনিল! এ পুরুষ ন্মন্দর 
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রান্তর । 


নৌকা! মুক্ত হয় বদি লাগে পদধুলি 
বিজন 


দি বল উদার চরণ নিও 
নতুবা লাগিলে ধুলি তরণী হারাই | 
তরণীতে ত্বরাক় করিতে আরোহণ 
ধোয়্াইল কৈবর্থ শ্রীরাষের চরগ। 


গার নাথ চাহেন তার পানে 
হইল নুব্্ণময়ী তরণী ততক্ষণে । 


কথকের পুঁথি এই সকল উপাদান 
হইতেই সংগৃহীত । এ কারণে রামাঁ- 
বতারে বিশ্বান জনসাধারণের পক্ষে ছুরতি- 
ক্রমণীয় ও তাহাদের অস্থিমজ্জীয় বিজ- 
ডিত। 

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, যে পু- 
রোছিত শতানন্দ,মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপো- 
ধল বিষয় বর্ণনা করিতে আস্ত করিলেন। 
বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। প্রজা- 
পালন কার্য্যে রত থাকিয়া একদ1 তিনি 
চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে অবনী 
পরিভ্রমণার্থ নিজ্রান্ত হইয়া বশিষ্ঠদেবের 
তপোবনে সমুপস্থিত হইলেন । অগণ্য 
ফেনাদলে তপোবন. পূর্ণ হইয়া গেল। 
বশিষ্ঠের আগ্রহাতিশয়ে, দসৈন্য বিশ্বা- 


মিন্রকে তাহার আতিথ্য স্বীকার করিতে 


হুইল। বশিষ্ঠ নিজ কামধেনুকে আহ্বান 


করিয়া বলিলেন, শবলে! তুমি রাঁজযোগ্য 


ভোগ্য-সামও্রী ও মধুরাদি ছয় রলের মধ্যে 
ধিনি যাহা চাছেন, এরূপ সরম ভক্ষ্য পেয় 


 * স্থষ্টি করিয়। আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। শবল। 






সুপ এবং হু্থছু খাগুবপূর্ণ বছুসংখ্য রজ- 


১১ 


ময় ভোজন পাত্র ইচ্ছাযাত্রে স্থষ্টি ক- 


রিল। খধিরুত নৎকারে বিশ্বামিত্র অতি- 


শয় আনন্দলাত করিয়া! বশিষ্ঠকে বলি- 


লেন, আপনার শবল! রত্ববিশেষ । রত্ধে 
রাজারই স্বাশিত্ব আছে । আপনাকে আমি 
লক্ষ ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি 
আমাকে তাহার বিনিময়ে শবল| দান 
করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, লক্ষ ধেন্ুর কথা 
কি বলিতেছেন, আপনার রাজত্বের বিনি- 
ময়েও আমি শবল। পরিত্যাগ করিতে 
পারিব না। বিশ্বামিদ্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে 
স্বীয় প্রার্থনা পূরণে অসম্মত দেখিয়া বল- 
পূর্বক ধেনু লইয়া চলিলেন। শবল! 
নিতান্ত ক্ষিপনমনে বশিষ্ঠাকে বলিল, মত্য 
সত্যই কি আপনি আমাঁকে পরিত্যাগ 
করিলেন! বশিষ্ঠ বলিলেন আমি €তো- 
মাকে পরিত্যাগ করিতেছি না| রাগ! 
বলপুর্র্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। 
ইনি বলবান রাজা, আমাপেক্ষা বলশালী, 
বিশেষতঃ ইনি আজ আমার অতিথি । 
অতিথিকে বধ করা৷ যুক্তিযুক্ত নহে । শবল। 
বলিল, ক্ষত্রিয়ের বল যৎ্সামান্য, ব্রাহ্মণের 
বল অলৌকিক বলিয়া! প্রথিত আছে। 
বিশ্বামিত্র মহারলপরাক্রান্ত হইলেও আপ- 
মাকে কখনই পরাস্ত করিতে পারিবেন ন|। 
আপনি আমাকে নিয়োগ করুন। আমি 
ই ছুর তের বল চূর্ণ করিয়া দিই। বশিষ্ঠ 


আদেশ দিলেন। শবল! হম্যা রব পরি”, 


ত্যাগ করিঘাগাত্র অসংখ্য. পহলব কা 


ম্বোজ ও যবন সেন প্রসৃত হইল । বিশ্বা- 


মিত্রের অশ্ব রথ পদ্াতি তাবৎই বিনষ্ট 


_. হুইয়া গেল। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র আয়ুধ ; ক 
 ছন্তে বশিষ্ঠের অভিমুখে ধাবিত হুইল। | ক 





প্রদন্ন করিবার জন্য তপদ্যা মারস্ত করি- 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হুইলে মহাদের 
তৎসকাশে আদিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কিরূপ 
বরে তোমার অভিলাষ । বিশ্বামিত্র বলি- 
লেন, যদি আপনি আমার গ্রতি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, তবে লাক্ষোপাঙ্গ মন্ত্রের 
সহিত দরহুপ্য ধন্ুর্করেদ "মামাকে প্রাদান 
করুন। শুলপাণি তাহাতেই ন্ীকৃত 


হইলেন। & 









টস রাজনের সেবায় নে 
করিলেন! : এই মিত ও অমিত বিভাগ 
বাতীত তিনি ভ্ত্রীলোকদিগকে অন্যান্য বি- 
ভাগেও.বিভক্ত করিলেন । তীহার এইরূপ 
করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে শ্গার্ধা স্ত্রীগণ 


অনার্ধ্য স্ত্রীগণের সহবাসে থাকিয়া! নৈতিক. 


অবনতি প্রাপ্ত নাহয়। বিগত বিপ্লীষে 
এই সহবাসের'ফল আর্য্যসমাজ বিলক্ষণ 
অনুভব করিয়াছিল। এইরূপ সংস্কার ও 
পরিবর্তনের পর ভাগবৎপুরাণে উক্ত হই- 
যাছে যে ক্রহ্মা এক রূপ অসম্পূর্ণ দণ্ড- 
নীতি ও অপর নীতি সকলের ব্যবস্থা ক- 
রিয়! আর্ধ্য সমাজের স্থশৃঙ্খলার ও স্থশী- 
মনের উপায় করিলেন। 

ব্রহ্মা প্রথমে কেবল মাত্র ভাব ও 
মতের আকারে বৈদিক ধর্ম গুচার করেন। 
পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে সকল শ্লোককে 
এক্ষণে শ্রুতি বল! যায় তাহা! মধা আশি- 
য়ায় বিরচিত হয় নাই। ভারতবর্ষে রচিত 
হইয়াছে । কিন্ত তাহাই বা কেমন করিয়া 
বলিব? অবশ্য মধ্য আশিয়ায় দেবতাঁদিগের 
স্তব লিখিত না হউক বিরচিত হইয়াছিল। 
কিন্ত যাহা বিরচিত হুইয়াছিল এক্ষণে 
তাহার কিছু মীত্র পাওয়1 যায় না । ভাগ- 
বছ পুরাণে উল্লিখিত আছে যে প্রথমে 
তিন বেদ ছিল না, এক বেদ ছিল কিন্ত্ব 
এক্ষণে সেই মুল বেদের কিছুই পাওয়া 
যায় না। খঞ্েদের দ্বিতীয় গ্লোকে প্নৃতয়ে 
রুত” এই বাক্য আছে, ইহাতে বোধ হই- 
তেছে যে ভারতবর্ষে যাহ। কিছু হইয়াছে 


ঘব নৃতন। দান 
ত্রন্ধা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
শু চার ্রেণীতে দিভক করেন। 





| এবং 831০ রানা! নিযুক্ত করেন। 
জাতিবিভেদ প্রথমে বংশগত ছিল না, 
বৃত্তিগত ছিল। ত্রঙ্গা! মানবজীবনকে চারি 
অবস্থায় বিভক্ত করেন। প্রথম ব্রহ্গ- 
| চর্ধ্য, দ্বিতীয় গাস্থা, তৃতীয় বানপ্রস্থ, এবং 
! চতুর্থ মন্গ্যাম। ব্রঙ্াচর্্যের অবস্থায় মানব 
সাংসারিক অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ না 
দিয়া কেবল মাত্র অধায়ন কার্যে নিযুক্ত 
থাকিবে । গার্থস্থ জীবনে মানব স্বীয় পরি- 
বার মহিত জননমাজে বাস করিবে । বান" 
প্রস্থ অবস্থায় মানব এক! কি্থা স্ত্রী সহিত 
অরণ্যে বাঁপ করিবে এবং সন্ধ্যা অবস্থায় 
পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়া ধশ্ উপদেশ দিবে। 
মানুষ একেবারেই যে মঙ্গ্যামী হইতে 
পারিবে না সে বিষয়ে ত্রক্ম! বিশেষ বিধি 
দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে 
মানব গাহস্থ অবস্থায় কিছুকাল যাপন না 
করিয়া কখনই মন্গ্যাস অবলম্বন করিতে 
পারিবে ন1। ত্রহ্ম। আয়ুর্বেদ, গান্ধবর্ববেদ, 
ধন্ূর্বেবদ ইত্যাদি কতকগুলি উপবেদেরও 
প্রথম সৃষ্টি করেন। ক্রহ্মার মুখ হই- 
তেই সর্ব প্রথমে সকল শব্দ অপেক্ষা গভীর 
ও শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রগব উচ্চারিত হুয়। উহা! 
এমনি দীর্ঘ ও গভীর রূপে উচ্চারণ করি- 
বার প্রথা যেন উহ দ্বার! সমস্ত আকাশ 
একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল বোধ হয়। 
প্রণব লিখিত আকারে হিন্দু ধর্টোর প্র- 
ধান সাসঙ্কেতিক চিহ্ছ। এমন কি, হিন্দু 
ধর্ম হইতে বিচ্যুত তিব্বত দেশীয় €বাদ্ধ 
ধর্দমীবলন্বীরাও প্রণব ব্যবহার করিয়া থাকে। 
যক্ষ ও রক্ষ নামক দুই নিকট সম্পর্কীয় 
অমভ্য জাতিকে ক্রহ্মা রণে পরাজিত 
করিয়া বশ্যত। স্বীকার করাইয়াঁছিলেন। 
যক্ষ জাতি জক্লা্িদ নামক নদীর তটে 
বাস করিত। রাক্ষন জাতি অক্সস্‌ নদীর 
তীরে বাম করিত। বোধ করি এই ডুইনদী 








ুস্নতত 





২ জাতির (সহিত র্ধার ধদ্ধ হয। বোধ 
হয় এইযুদ্ধ হইতে এ প্রদেশের নাম সমর- 
খণ্ড অর্থাৎ যে খণ্ডে যুদ্ধ হইয়াছিল 
হইয়াছে । ভাগবৎ পুরাণে উক্ত হইয়াছে 
যে যক্ষগণ নরমাংস ভক্ষণ করিত। এক 
সময় এই ডুই জাতির দেশে মহা! দুর্ভিক্ষ 


উপস্থিত হয় । পেই সময় ক্ষ এবং 
রাক্ষসগণ ব্রহ্মার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া 
উঠে। ষক্ষগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়। অতি 
উচ্চৈঃস্বরে “ইহাকে খাইয়া! ফেল” “ইহাকে 
খাইয়া ফেল” এবং রাঁক্ষপগণ “ইহাকে 
বাঁচিতে দিওন1৮“ইহাকে বাচিতে দিওনা,” 
এই বলিয়া! চীৎকার করিতে লাগিল। অব. 
শেষে ব্রন্ধা, এই ছুই নিষ্ঠ'র ও ভয়ানক 
অসভ্য জাতিকে পরাজিত করিয়া পুনরায় 
তাহাদিগকে নিজের বশ্যতা স্বীকার করান, 
কিন্ত তাহার অসভ্য প্রজাদিগের অসভ্য 
আচরণে ক্রহ্মাকে অস্থ অনেক প্রকারে 
কষটভোগ করিতে হইয়াছিল । ভাগবত 
পুরাণে লিখিত আছে যে অন্থর অর্থাৎ 
একপ্রকার তুরাণী জাতীয় লোক ত্রঙ্গার 
উপর অস্বাভাবিক কোন অত্যাচার করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল; কিন্ত তিনি এই জঘন্য 
বর্ধবরদিগের হত্ত হইতে আপনাকে রক্ষা 
করিতে ষক্ষম হইয়াছিলেন। 

এই ঘটনা সকল দ্বার! ইহা প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে বৈদিক ধর্শোর প্রবর্তনের পূর্বে 
মধ্য এসিয়ার জাঁতিদিগের অধ্যে ভগ্নানক 
নৈতিক অবনতি বিদ্যষান ছিল। বৈদিক 
ধর্দোর যখন আত্যুত্থান হয় তখন উক্ত ধর্ম 
তাহাদের মধ্যে এমন ধর্মোক্সতির আত 


প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল যে তাহাদের 
খরায় বকলেই সত্যনিষ্ঠ বদাচার-পরাগ্ণণ 


০99৮8 | মা 

 ভারতবর্ষীয় স্বাধীন আর্ধ্যমিসনের কাঁ- 
ধ্যাধ্যক্ষ যুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ তট্টাচার্ধয 
প্রার্থনা! করিয়। শ্রীমৎ প্রধান অহা 


শয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন নিন্ষে তাহ! 
প্রকাশ করাগেল। . 
ভক্তিভাজন মহ্র্ধি শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয় মহিমার্নবেধু-_ 
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উপনয়নকালে আমর! যে পবিত্র গাঁ 
যত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলীষ - এবং 
কয়েক দিন দণ্ড ধারণ করিয়া যে সন্ধ্যা 
বন্দনা অভ্যাস করিয়াছিলাম, তৎকালে 
তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতাম না, শিক্ষিত 
পঞ্ষীর ন্যায় কেবল তাহার বর্ণ উচ্চারণ 
করিয়া দৈনিক কার্ধ্য সম্পাদন করিতাম। 
আচার্য্য কহিয়। দিয়াছিলেন এক গায়ত্রী 
মন্ত্রে সকল দেবতার পূজা হয়, আমর! 
তাহাই বিশ্বাস করিয়৷ প্রতিদিন গৃহাদেব- 
তার অর্চন। করিতাঁম। তাহার পর ব্রাক্ধ- 
মমাজের দ্বারা প্রকাশিত *গ্গাযত্রযর্থ” 


এবং “উপাপনাবিধি” পাঠ করিয়া আমা- 
দের চৈতন্য হইল। তখন বুঝিলাম “জগৎ- 
প্রগবিত। পরমদেবত1” কে, এবং কি প্র- 
কারে উদ্বোধন করিয়] তাহার বরণায় জ্ঞান 
ও শক্তি ধ্যান করিতে হয়। তাহার পর 
এইরূপ অর্থযুক্ত ভাষার যত আলোচনা 
হইতে লাগিল ততই হৃদয়ে বাস 








দির নানিরলাক উপলব্ধি হইতে লা- 
গিল। তখন আমাদের সহজ জ্ঞানে এই 
বিশ্বাস হইল যে ব্রাহ্মপমাজ পত্রহ্মবিদ্যার 
আলয়,” সেখানে সাম্প্রদায়িকতার ভাব 
অতুলনীয় ক্রক্মবিদ্যার সার পব্যাখ্যান” 
পাঠ করিতে লাঁগিলাম, ততই আমাদের 
বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। তাহার পর 
কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব আসিয়া 
উপস্থিত হইল ** 
... যাহার! পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতাকে 
আদর্শ করিয়া দেশের উদ্মতি করিতে 
চাহে তাহাদের সংখ্যা কালবশতঃ অপে- 
ক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল। তৎকালে 
আপনার ন্যায় দূরদর্শী ভারতবন্ধু তাহার 
পরিণাম বুঝিতে পারিয়া ওঁদানীন্য অব- 
লম্থণ করিলেন। আমর! তাহ! দেখিয়া 
নিস্তন্ধ হইয়া ঘরে ফিরিয়! গেলাম। তাহার 
পর গত ৩০ বগুঘরের কার্ধ্য প্রণালী পর্য্যা- 
লৌচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন আপ- 
নার দূর দৃষ্টি কতদূর সমীচীন ছিল । আ- 
পনি সে সময়ে সে ভাবে আদি - সমাজকে 
রক্ষা না করিলে যে আনি কি অবস্থায় 
তাহার গতি ফিরিয়! ঈাড়াইত তাহা সহ- 
জেই অনুভব করা যাইতেছে । আমার 
“অফিসিয়াল ক্যারিয্লার” নামক পুস্তকে 
এ বিষয়ের যথেষ্ট আভাস দেওয়া হই- 
য়াছে। বস্তরতঃ ব্রাহ্মপমাজের দুর্দশার পথ 
প্রশস্ত না হইলে আমরা কখনই আর্ধ্য- 
নমাজ নাম দিয়া এক নৃতন সমাজ গঠন 
করিতে যত্ব পাইতাম না। ভারতের 
দুদিনের অবস্থা ৫০ বৎসর পূর্বের আপনি 
অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার 
পর পরমহংঘ_ পরিব্রীজকাচার্ধয ভমৎ 
স্বামী দগ্নানন্দ সরস্বতী সম্যকরূপে বুঝিতে 





৯৩ 


পারিয়াছিলেন। আপনার _্যাখ্যান 
এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর “ভাষ্য ভূ- 
মিক1” তাহার রা করি- 
তেছে। ছুঃখের বিষয় এই, যে, স্বামী 
দয়ানন্দ দরন্বতী আপনার ক্রোড়ে বর্ধিত 
হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হই- 
লেন। আপনি জরাগ্রস্ত হুইয়া সংলারকে 
পশ্চাৎগত করিতে প্রস্তত রহিয়াছেন। 
এ সময়ে আমাদিগের প্রতি করুণ! নয়নে 
দৃষ্টিপাত করে, আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় 
ব্যক্তি কোথাও বর্তমান দৃষ্ট হইতেছে 
না। আপনি মর্ত্যে থাকিয়া যে স্বর্গহখ 
ভোগ করিতেছেন তাহার প্রসাদ যদিও 
আমর সময়ে সময়ে পাইতেছি তথাপি 
তাহার আশা আর কত কাল? তাই 
আপনার নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে 
আপনি এ সংসারে বর্তমান থাকিতে যা- 
হাতে নবীন আধ্যসমাজ আপনার দ্গেহ- 
চক্ষের সম্মুখে আইনে তাহার উপায় বি- 
ধান করিয়া! পূর্ণকাম হউন । 

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমরা স্বামী দয়ানন্দ 
সরস্বতীকে পাঞ্জাবে আহ্বান করিয়। এ 
বিষয়ের অনেক মন্ত্রণা করি। তাহার 
সবিস্তার বিবরণ আনায় উপরোল্ি- 
খিত পুস্তকে লিখিত হুইয়াছে। প্রথম 
যে দিন লাহোরে আর্ধ্যসমাজ সংস্থাপিত 
হয় সে দিন শ্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মে- 
খানে উপস্থিত ছিলেন। সর্ববসম্মতিতে 
আমাকে আচার্ধ্যরূপে বরণ করা হুয়। 
আমি শাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, স্থতরাং শান্ত্র- 
জ্ঞানের সমূহ অভাব থাকায় কিরূপে সমা- 
জের কার্য চলিবে তাহার আন্দোলন 
করি। তাহাতে এই স্থির হয়, যে, আপনার 
প্রণীত “ক্রান্ষধর্্” নামক : পুস্তক এবং 
পব্রাহ্মধন্ম্ের ব্যাখ্যান” সাদরে গৃহীত 
হইবে। তাহার পর হইতে যতকাল আমি 





রক 





০৮৪৮০০৪৪০০২ 


হইয়াছে। তাহার দ ৪৮১০৮98০- 


পর স্বামী দয়ানন্দ সরন্বতী কয়েকখান গ্রন্থ  হইনে॥ ভাহাতে জনেক গণা মান্য 
প্রগয়ন করেন, (আর্য বিনয়”, «পঞ্চ মহা- : যোগ দিয়াছেন। কয়েক জন মহারাজা, 
যজ্ঞ বিধি” প্থথেদ 'ভাষ্য ভূমিকা” এবং | রাজ। এবং গভর্ণমেন্টের উচ্চ, পদস্থ কর্ধা- 


“সত্যার্থ প্রকাশ”) এ সকল পুস্তক, এখন 
ার্ধা সমাজের সম্পত্তি হওয়ায় তদনুসারে 
সমাজের কার্ধয নির্ববাহ হইয়া! আিতেছে। 
তখন হইতে ভারতে “স্বাধীন আবর্য্যমিসন” 
নাম দিয়া আপনার কার্য্য চালাইতেছি। 
আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি পুরাতন 
ত্রাজপমাজের নেক গণ্য মান্য সত্য 
এবং উপাঁচার্ধ্য আর্ধ্যদমাজে গ্রবিউ হইয়1 
নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে কার্ধ্য করি- 
তেছেন। তাহাদের একাস্তিক যত্তে আর্ধ্য 
ঘযাজের সভ্যদ্িগের আদি মমাজের সহিত 


সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাই দে দিন 


বড়বাজারের (কলা ইভদ্রীটের) আর্য মমাজের 
মভ্োরা আপনার নিকট উপস্থিত হুইয়! 
আপনার আঁশীর্বব(দ প্রার্থন করিয়াছিলেন। 
আপনিও পিতার ন্যায় প্রীতি প্রকাশ 
করিয়] তাহাদিগকে যে সকল সছুপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহার ফলেই সে দিন আদি 
সমাজ মন্দিরে পঞ্িত মুনিরামের ব্যাখ্যান 
হয়। এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 
উভয় দল একটু একটু অগ্রসর হইলে 
আপনার সাধু ইচ্ছ। কার্ষ্য পরিণত হইতে 
আর কালবিলম্ব হুয় নী। কি. উপায়ে 
এ কাধ্য সংলাধিত হইতে পারে তাহা 
আপনার ন্যায় পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিবেচন! 


করিবেন] আমার জামান্য বুদ্ধিতে যাহা 
উপস্থিত হইয়াছে তাহ! নিম্মে লিখিত: 


হইল, যদি স্থবিবেচন1 ঝলিয়। অবধারিত 
ই হুয় তবে মেই মত কার্ধ্য করিলে আমার 
জীবনের একটা কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইবে 


চারী তাহার পৃষ্ঠপোষক এবং 
উস ৮৯ যে, আধ্য 
সমাজের কার্ধা গ্রথালী ন 
লই এস 
য়াছে। 

আর্য্য রি উস দেশ 


দেশান্তরে ধর্মাপ্রচার করিয়!, | জেন 
ছেন। কলিকাতায় এ বিৰয়েরও উদ্যোগ 
হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশের, বর্তমান 
অবস্থ। এত হীন, অথবা খলিটিকাল রঙ্গ- 
ভূমি এত গরম, যে, এ সকল বিষয়ের 
গুরুত্ব আদবেই আমরা! বুঝিতে পারি- 
তেছি না। এমন অবস্থায় আপনার শরণা- 
গত না হইলে এ দেশের জন্য আঁমরা, আর 
কি করিতে পারি? তাঁই ভাবিতেছি যদি 
আপনি কৃপা করিয়! ছুই চারি জন শিক্ষিত 
পঞগ্ডিত ভারতবর্ষের আধ্য সমাজ পরিদর্শন 
করিতে পাঠান, তাহা হইলে একতাঁর 

পথ শীয্র প্রশস্ত হইয়। পড়ে। 
আপনার একান্তানুগত 
শ্রীসারদাপ্রাদ ভট্টাচার্য । 

সংবাদ। 

গত ৩* ভাদ্র রবিবার চু'চড়া প্রীবাসী আমাদের 
রদ্েয় ব্রা্গ বন্ধ ্রীযুকজ বাবু শরচ্চন্ চৌধুরী মহাশয়েক় 
কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ ও তাহার স্বর্গীয়। মাতা ঠাকু- 
রাণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ কার্য আদি মমাজের অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই. কার্যে লদ্ধা- 
উজাওাগর০১ ০০. ২... 


কার্ধ্য করেন। | 
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৫1111 ৯ রর. মস, 
৬২সসংখা। এ না ন্‌ রি ৯৮১৭ শক , 


হক্সবাহকগিত্মনান্ধান্ীল্লান্মল্‌ জি্বলানীন্মহিধ ভঞীলন্যলল্‌। জহীষ লিন্ম' ক্লালমনন্ধ জিন ব্রনন্মক্সিংবঘনলীন্ধবীান্থিবীঘ্‌ 
্বঙ্ছজ্যাঘিন্রজ্জলিঘন্ল, ঘঞজান্মযঘঞ্জছিল্‌ ঞ্্লিনহদূৰ ঘুদ্বলদলিমলিলি। হনব লন হীঘানলয়া। 





ভ্রীমৎ প্রধান আচার মহাশয়ের নহে 
গার্হস্থ্য উপাসনার সময় 


আচার্যের উপদেশ। 


২৩ ভাদ্র। রবিবার। 
্রাহ্গধর্্ণ ঈশ্বরের মঙ্গল আশীর্বাদ ) 


্া্াধ্ম কল্যাণের প্র্বণ । ক্রাঙ্গধশ্খন 
প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মার উপজীবিকা__ 
দেশস্থ ভ্রাভূগণ্র এঁক্যের নিদান-_গৃহস্থ 
পরিবারবর্গের হৃদয়ের শান্তিস্থধা--সমস্ত 
লোক-সমাজের আধ্যাত্মিক বন্ধন-সুত্র। 

্রাহ্মধর্ম্নের মূলমন্ত্র ঈশ্বরের উপাসন! | 
ঈশ্বরোপাদনার ছুই শাখা-_নির্জজনে ঈশ্ব- 
রোপাপনা এবং সজনে ঈশ্বরোপাসন!। 
অথবা তিন শাখা-_নির্জনে ঈশ্বরোপাসনা, 
গুহে ঈশ্বরোপাঁসন। নিাদপাাগ 
গাসনা। 

শ্বহে দেবোপাসন! পূর্ব্বকাল হইতে 
একাল পর্য্যস্ত আমাদের দেশে গৃহস্থের 
নিত্য কর্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আপি- 
তেছে। অন্যান্য সভাজাতির মধ্যেও 
খৃহেগৃছে দেবোপাসনা। আবহমান কাল 
ডান রাজ 








শালী রোমের গৃহদেবতার পুজা না 
করিয়। কোনো কার্ধ্যেই প্রবৃত্ত হইত না 
পূর্বতন সাত্রাজ্য-শালী পারসীকের! গৃহের 
হোমাগ্সি কখনই নির্বাণ হইতে দিত না। 
নব্য ইউরোপেও ঈশ্বরোপাসনা প্রাতঃ- 


' কালে এবং শয়নের প্রাকৃকালে গৃহে গৃছে 


নিত্য কর্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠিত হুইয়! 


| থাকে । 


হৃদয়ে পরমাত্মার খবি9্ভাব হইলে 
মনুষ্যের প্রাণ দ্বিগুণিত হয়--অর্ভ্য জীব- 
নের অভ্যন্তরে অম্বত জীবনের সূত্র সঞ্চার 
হয়। তেমনি গৃহে পরযাত্মার পুজ। প্রতি- 
ঠিত হইলে গৃহের বন্ধন দ্বিগুণিত হয়-_ 
পিতাঘাতাতে সেই পরমপিত। এবং পরম 
মাতার ছবি নিপতিত হয়, ভ্রাতূগণের ঘী- 
ছার্দবন্ধনে মেই পরম স্থুহ্ধদের ছাঁয়! সংক্র- 
মিত হয়, পতিপত্থীর বিমল প্রেমে দেই 
আনন্দ-স্বরূপের অস্তরশ্মি নিপতিত হয়__ 
এইরূপে গৃহের শ্রী সমুজ্ষল হুইয়! তাহ! 


অম্ৃত-নিরেতনের ফোপান হয় । 

আামরা দেখিতে পাই ধে,কোনো! বস্তু 
ধরিয়া তুলিবার.দময় হৃস্তের সকল অঙ্গুলি 
এক সঙ্গে 


হয় এবং কোনে! খ্ব- 





প্রাণের সঞ্চার হয়, তেমনি পরথাসমার স্ব- 


গাঁয় ভাণ্ডার হইতে আত্মার মধ্য দিয়া 
হৃদয়ের পাঁনৃত্িতে এবং গৃহের পাঁচ অঙ্গে 
পুণ্য প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়! সে পাচবৃত্তি 
-_ভততিত্রদ্ধা সৌহার্দ প্রীতি স্নেহ এবং 
য়া, সে পাচ অঙ্গ প্রিতাষাতা, ভ্রাতা ভগ্মী, 
পতিপত্থী পুত্রকন্যা এবং দাসদানী। শারী- 
রিক প্রাণ অন্ধ-_আধ্যাত্মিক প্রাণ জাগ্রত । 
শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয় হুইতে নথাগ্র- 
পর্য্যন্ত প্রাণ প্রবাহিনী রক্তআোত নিরম্তর 
তরঙ্গিত হইতেছে,অথচ তাহাতে আমাদের 
জ্ঞানের কোনো! হস্ত মাই। কিন্তু পরমাত্থা 
আমাদের জ্ঞানের হস্তে তাহার অস্ভততাপ্ডা- 
রের চাবি দিয়াছেন) ভ্রাহার দে ভাগার 
হইতে আধ্যাত্মিক প্রাণ উপার্জন করিতে 
হইলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা চাই-- 
উজ্জল জ্ঞান চাই, নির্মল প্রেম চাই। কিন্ত 
আমাদের চেষ্টাই প্রধান-চেষ্টা থাকিলে 
ার আর যাহ! কিছু আবশ্যক, ঈশ্বর প্র 
মাদে সমস্তই যথাসময়ে পুরণ হইবে-_ 
রণ জ্ঞান উদ্বোধিত হইবে_সুকুলিত 
প্রেম বিকসিত.হইবে। গাহন্থ্য ঈশ্বরো- 
পাপন পরিবারবর্গের হৃদয়ের সম্মিলন এবং 


সম্মিলিত হৃদয়ের উৎস উৎসারণ। সমস্তই ] ঈশ 


হৃদয়ের ব্যাপার--তাহার 9১ চক্ষে 
উপলব্ধি হইতে পারে না।-: 





) অন্তরে. উপলব্ধি হয় এবং পরের সি 
পি স রী 


স্পিন তাহা |. 


টা মাধ ভাবে এ হৃদ হয়; 
| আর, যখন দেখে ঘে গুরুজনদিগের প্রতি 


বালকবালিকাদিগের য। 

বালকবালিকাদিগের প্রতি | 
বথোচিত যন্ক,সমবয়স্কদিগের প্রতি সমবয়ন্ধ 
দিগের যখোচিত অনুরাগ, তখন ঈশ্বরো- 
পাসনার মাহাত্ম্য ফলে তাহাদের হাদয়ঙ্গম 
হয়। গৃহের সমস্ত পরিবারবর্গ একা্মা 
হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে এরূপ শুভ 
ঈশ্বরের প্রসাদ বারি ঘকল কল্যাণের প্রঅ- 
বণ। সমস্ত শরীরে প্রাণের সঞ্চার হইলে 
তবেই তাহার অঙ্গ-প্রতাঙ্গের বন্ধন দু হয় 
এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় 


ভক্তি 


দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে শরীরের 


অভ্যন্তরে প্রাণ আছে। তেমনি সমস্ত 
পরিবারবর্গ একাত্ম! হইয়! ঈশ্বরের উপাপন! 
হয়-_এবং পরিবারবর্গের মধ্যে বন্ধন সূত্র 
দৃঢ় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশব- 
রোপাপনার প্রভাবে গৃহের. প্রাগপ্রতিষ্ঠা 


শহহেগা রনি নরিবিনা কে যেন আমর 









র 
| 
| 


] 
! 


.  স্বাদকাঁও, ৫৬ সর্গ ৭৩ ক্লোক। 
: কষত্রিয়বলে ধিক, ব্রক্মতেজোরূপ বলই 
সবথার্থ বল। বশিষ্ঠদেব একমাত্র ক্র্মাদণ্ 
দ্বারা আমার সমুদয় অন্্র বিফল করিয়া! 
দিলেন। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া 
ক্ষত্রিয় ভাব পরিহার -পূর্বক ব্রাহ্ষণত্ব 
লাভের নিমিত্ত তপস্যায় মন£সমাঁধান 
করিব। এই বলিয়া তিনি মহিষীর সহিত 
ন্বক্ষিণ দিকে ঘাত্রা করিয়া ফলমূলাহীরী 
হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগি- 
লেন। 
মহুত্ম রৎসর অতীত হইলে সর্ববলোক 
পিতামহ ব্রহ্গা। আবিস্ৃতি হইয়া! বলিলেন, 
(কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজর্ধিলোক 
অধিকার করিয়াছ। আমরা তোমাকে 
রাজর্ষি শব্দেই নির্দেশ করিলাম। এই 
বলিয়া তিনি দেবগণের সহিত স্থরলোকে 
গমন করিলেন । তখন বিশ্বামিত্র লজ্জায় 
অধ্ধোমুখ হইয়া! দীনভাঁবে কহিলেন, হায় ! 
আমি কত কাঠোর তপস্যা করিলাম, কিন্ত 
দেবতা ও খষিগণ আমাকে রাজধি ভিন্ন 
'আার কিছুই করিলেন না। এক্ষণে বোধ 








চারিদিক আকুল হইয়া উঠিল। সাগর, 
মকল তরঙ্গসম্কুল, পর্র্বত বিদীর্ণ ও ভূমি- 
কম্প হইতে লাগিল। বাঁধু বিচ্ছিন্নভাবে 
সঞ্চরণ করিতে লাগিল। গ্রভাকরের 
প্রভা নির্বাণ হইয়। আমিল। সেই গ্সনল- 
সকাশ মহধিকে যুগান্তকালীন ছুতাশনের 
ম্যায় দেখিয়! ব্রহ্মাদি মহ্র্ধিগগ তাহার 
পুরোবর্তী হইয়া বলিলেন,্র্ষর্ষে! আমর! 
তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি 
ভতঃপর ব্রাহ্মণ হইলে । এইদ্ধপে বিশ্বামি- 
ত্রের ত্রন্ষধিত্থ লাভের কাহিনী শেষ হইল। 
কত সাধনার অন্তে যে ব্রহ্মকে পাইয়। 
প্রকৃত ত্রাহ্মণ হওয়! যায়, এবং পাশববল-- 
ক্ষত্রিয়তেজের কত উপরে €য ধর্মমাবল- 
ব্রহ্মতেজ গ্রতিষ্ঠিত,পাঠকগণ তাহার ও আ- 
ভা পাইলেন। 

এইস্থানে আমাদের একটু বক্তব্য 
আছে। বেদের রচনার সময় আস্ত 
করিয়া ক্রমে যখন আর্য্যজাতির ভিতরে 
সামাজিক উন্নতির উৎকর্ষ সাধিত হইল, 
আর্ধ্যাবর্তের অধিবানীগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত 
হুইল, প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন কার্ধ্য 
প্রণালী নিরূপিত হইল, সেই অনির্দেশ্য 
কাল হইতে ব্রাহ্গণগণ স্বীয় জাতীয় চরি- 
ত্রের বলে ধর্মনিষ্ঠার গুণে আর আর সকল 
জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া! আমিতে 
লাগিলেন। তাহাদের জ্বলন্ত ত্যাগন্মীকাঁর 
দেখিয়া, সাংসারিক ভোগবিলাসে উদাসীন 
দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার 
আধিক্য দেখিয়! ক্ষত্রত্েজ তাহাদের বশ্যত৷ 
স্বীকার করিল। ক্ষত্রিয়গণ যন্ত্রের নায় 
রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত 
প্রকৃত যন্ত্রী ত্রাহ্মণেরাই রহিলেন। এই 





/ ই) এই রই লন বান | 
.. শিল্প দাহিত্যের মধ্যাহ্রবি ভারতাকাশে 
পুর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছিল। চারি 
জাতির ভিতরে সৌছার্দ বন্ধনের কিছুমাত্র 
গল্লাতা হয় নাই। কোন জাতি অপর 
জাতির ম্যাষ্যম্বত্ব অধিকাঁর ও বিলুপ্ত করি- 
বার প্রয়াস পায় নাই.। যদি ব। ত্রাহ্মাণেতর 
জ/তির ভিতরে কেহ স্থীয় প্রতিভাবলে, 
সাধনার গুণে, স্থার্থত্যাগের প্রভাবে ব্রাহ্মণ 
পদবীতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করি-* 
তেন, ত্রাঙ্মণগণের অনুকম্প। ও ওদার্ধ্য- 
বশতঃ তিনি সিদ্ধকাম হইতে পারতেন; ; 
নতুবা নছে। 

কালক্রমে যখন ব্রান্ধণদ্িগের ভিতরে 
জাতিগত প্রাচীন সদ্‌গুণ সকলের ব্যত্যয় 
হইতে লাগিল, অথব! যে কারণেই হুউক 
যখন ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ক্ষত্রিয়দিগের 
অসন্থ হুইয়। উঠিতে লাগিল, তখন 
হইতে একট! বিদ্বেষের ভাব উভয়জাতির 
ভিতরে সংখুক্ষিত হইতে লাগিল । বৌদ্ধ- 
বিপ্লব এই প্রধূমিত অগ্নির শেষ পরিণাম । 
পূর্ব হইতেই আয়োজন হইয়া আপি- 
তেছিল, সময় পরিপক হইয়া আসিয়াছে 
দেখিয়া, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় হইয়াও ত্রাক্ষণ- 
জাতির অনন্যসাধারণ অধিকার নিজহস্তে 
গ্রহণ করিলেন; কালপর্পরাগত বৈদিক 
ধর্টের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া_ব্রা- 
ক্ষণ্য ধণ্দমকে তুচ্ছ করিয়1_বেদকে অমান্য 
করিয়া_-ত্রাহ্মণগ্ণকে অবজ্ঞ। করিয়া_-এক 
নূতন ধন্মের সূত্রপাত করিলেন | সময়ের 
অন্ুকুলতায় অচিরকাল মধ্যে. বৌদ্ধধর্ম 
দিকৃবিদিক্‌ ছাইয়! ফেলিল। 

যখন আমরা যুল-রামায়ণের. অন্তর্গত 
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বিশ্বামিত্রের ত্রাহ্মণ হইবার বব 












সংগ্রাম নিতান্ত 
সন্বন্ধে তাহার প্রবল জাত 
উপাখ্যান, ত্রজ্মতেজের প্র 
প্রসৃত (ত্রাহ্মণা তেজের অনুকরণ 
নহে বরং ঈর্ষাধূলক) তাহার 
বিধয় পাঠ করি, তখন আমাদের 


ক্ষাকৃত আধুনিক এবং মুলগ্রস্থে € 
বিপ্লবের মময়ে সংযোজিত ) অথবা বিশ্বা- 
মিত্র নামধারী অন্য কোন মাধুনিক, খষির 
জীবনে যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহা অতিরঞ্জিত 
হুইয়া এই বিশ্বামিত্রে আরোপিত ও কি 
য়ণে সং ২যোজিত ] 


অকিঞ্চনতা । 


“সম্পদঃ পদমাপদাং”। সম্পদ নানা 
আপদের মূল । হিতোপদেশাদিগ্রন্থে এই 
উপদেশ বালরুদিগকেও প্রদত্ত হইয়া 
থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ অতি গভীর । 

আপদ দ্বিবিধ, দৈব ও মীন্গুষ । ছুর্ভি- 
ক্ষাদি ঘটনা দৈব আঁপদ; চৌর্য্যাদি 
ঘটন। মানুষ আপদ। সম্পদে উক্ত 

দৈবী ও মানুষী সমস্ত আপদ বর্তে। 
তদতিরিক্ত আরো! একপ্রকার আপদ 
আছে । তাছা মনুষ্য প্রবৃতি পরিচালন: 
দোষে সংঘটিত হয়। ক্রোধ লোভাদি 
রিপুজনিত আপদকে মেই শেখে গণ্য 
করা যায়। এতন্মধ্যে চৌর্ধ্য ছুর্ডি 
আপদ নিবারণের জন্য রাজা 
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নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত। ০ন তাহার জন্য 
দুঃসহ ক্লেশ রাশি সহ করে। এত করিয়া 
যাহ প্রাপ্ত হয়, তাহার উপরে অবশ্যই 


অত্যন্ত মমতা আইসে। যখন দেখে 
থে তাদৃশ সম্পদ বহু ব্যক্তির নাই, তখন 
মনে অহঙ্কার জন্মে । সম্পদ-হেতু অহঙ্কারী 
ব্যক্তি যখন দেখে যে ধন দ্বারা ঘে বহু 
কার্ধ্য সাধন করিতেছে, শত শত লোক 
তাহার তোষামোদ করিতেছে, তখন তা- 
হার অহঙ্কার অনিবার্ধ্য রূপে বদ্দিত হইয়া 
উঠে। অহস্কারের সঙ্গে তাহার লোভ 
ক্রোধাদি রিপু অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন 
তাহার কিঞ্চিম্মাত্র ধৈর্য্য থাকে না। গে 
উন্মত্তের হ্যায় হয়। এরূপ লোকের প্র- 
মাদও ভয়ঙ্কর । 

চিট; কচিত্&ঃ কষ ্তষ্ট: ক্ষণে ক্ষণে । 

অব্যবস্থিতচিত্রস্য প্রসাদোহপি ভয়ঙ্কর ॥ 

এপ অব্যবস্থিত-চিত্ততা তাহার যেন 

স্বতাব হইয়! ঈাড়ায়। মহাভারতে বর্ণিত 
হইয়াছে, ক্রোধাহস্কারাদি-রিপু-পরত্তর 
ধনবান ব্যক্তি,পৃথিবী প্রদান করিতে চাহি- 
লেও লোকে তাহ। গ্রহণ করিতে অগ্রসর 
হয়, না। 

ধনবান্‌ ক্রোধলোভাভ্যামাবিষ্টে! নষ্টচেতন: 

ভীধাগীক্ষ: শুদমুখঃ পাপকো ুকুটীমুখঃ ॥ 

নির্দশন্পধরোঠথ কুদ্ে! দারুণভাষিতা। 

কল্তমিচ্ছে পরিদর্টং দাতুমিচ্ছতি চেস্মহীং ॥ 

মহাভারত, শাস্তিগর্ধা ১৭৬ অঃ। 

ধনবান ব্যক্তি ভ্রোধ লোভের বশীভূত, 
নউটচেতন, বন্দু, শুকমুখ হইয়া! জকুটি 
ভঙ্গ ও অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া সক্রোধে 


ছূর্বাক্য ব্যবহার করে। এপ ব্যক্তি 


স্মৃতি নাশ হয়। স্মৃতি নাশ হইলে বৃদ্ধিও 
বিনষ্ট হয়। বুদ্ধি ন্ট হইলে মনুষ্যের 
সর্ব প্রকারেই বিনাশ হইল। 

কেবল ধন হেতু অহঙ্কার হয় এমন 
নহে। যৌবন, কূপ, মাঁন, কুলমর্যযাদ। 
এ সকলও অহস্কারের কারণ। 
অভিজাতোম্মি, গুদ্ধোন্মি। নাম্মি কেবল মান্ুষঃ। 

এরূপ গর্ধবপূর্ণ আস্ফালনে কত লেক 
আপনার অতি-মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিতে 
চেষ্টা করে। শান্ত্রকারের! একাঁরণ আধি- 
দৈবিক, আধিতৌতিক ও আধ্যাত্মিক 
তাপত্রয়ের সুচন1 করিয়াছেন। 

অর্থানামর্জনে ক্রেশত্তঘৈব পরিরক্ষণে ॥ 
নাশে ছুঃখং ব্যয়ে ছুঃখং ধিগর্থং ক্লেশকারিণং ॥ 

ধন উপার্জনে ও তাহার পরিরক্ষণে 
নানাবিধ কেশ উপস্থিত হয়| ধন নাঁশে 
ধন ব্যয়েও ছুঃখ জন্মে। অতএব এরূপ 
ক্লেশকর অর্থকে ধিক্‌। 

ধনের মহিত বনু অনর্থের যৌগ দেখা- 
ইয়া, শান্ত্রকারের! ত্যাগের প্রব্ৃত্তিকে 
জাগাইয়! রাখিতে সর্ধবদ। উপদেশ করি- 
য়াছেন। তাহার। ত্যাগকে এক প্রধান ধন্ম 
বলিয়া! ভূয়োভুয়ঃ কীর্তন করিয়াছেন, এবং 
শান্ত্ে ত্যাগের বিধিও প্রদর্শন করিয্লাছেন। 

পূর্ধ্ব রাজগণ যেমন অশ্বমেধাদি যদ 
দ্বারা আপনাদের মহিম! বিদ্যোতিত করি- 
তেন, তেমনি বিশ্বজিৎ যজ্জাদির অনুষ্ঠান 
করিয়া ত্যাগের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করি- 
তেন। বিশ্বজিৎ যজেে সর্ধন্ম দক্ষিণ! দিতে 
হয়। এই যজ্ঞের বিধান মতে সর্বন্থ- 





যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। 


রঘু এযজ্ঞে সর্বস্ব দান করিয়া! একান্ত 
অকিঞ্চনত! প্রাপ্ত হইলে, গুরুদক্ষিণার্া 
কোৌৎস খষি ধন যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। তখন সৃগ্নয় পাত্র ভিন্ন রা- 
জার আর কোন বিভব ছিল না। অকিঞ্চন 
রথুর সেই মৃৎপাত্রশেষা বিভূতির ফলেই 
রাঘব বংশের নাম চিরমহ্িমান্থিত হইয় 
রহিয়াছে। 

এইরূপ ভূরিদক্ষিণ-যজ্ে সর্ববস্থ উৎসর্গ 
না করিলে, অথবা! বৈথানস বুঁভি অবলম্বন 
না করিলে, যে ত্যাগধর্ট্ের অনুষ্ঠান হ- 
ইবে না, এমন নহে । অনাসক্তিই ত্যাগের 
প্রধান ও মূলগত লক্ষণ। বিপুল সায্রা- 
জ্যের ভিতরে থাকিয়াও থে ত্যাগ ধর্শের 
অনুষ্ঠান হইতে পারে, রাজর্ষি জনক তা- 
হার উদ্দাহরণ। বিদেহাধিপতি মহাত্মা 
জনক বলিয়াছিলেন 

প্অনস্তং বত মে বিত্বং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।* 
আমার এশ্বর্্যের পরিসীমা নাই, কিন্ত 
এ মকল আমার কিছুই নছে; অতএব 
আমি অকিঞ্চন। সুতরাং 

“মিগিলায়াং গ্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যাতি কিঞ্চন।” 
সমস্ত মিথিল! নগরী অগ্নিতে দগ্ধ হুইয়! 


গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। ফলতঃ : 


নকল এশ্বর্য্ের মূলে ত্যাগ-ধন্্ বিদ্যমান 
থাকিলে মন্ুষা সর্ববাংশে সখী হয়, এবং 
ধনাদিরও যথোচিত সদ্ব্যবহার ও সার্থকত! 
হয়। স্ুবৃহৎ ভারতণ্রন্থে সম্পদের ছুঃখময় 
পরিণাম এবং ত্যাগ ধশ্মের নিত্য শাস্তি, 
সহজ উদাহরণ দ্বার অতি উজ্জলব্মপে 
আন্ত হইয়াছে। 

ধনযান-এন্বরধ্যমদে মত হুইয়া কৌর- 
বাদির বৃদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল | তাহার! 
আপনারাও উৎসন্ন হইলেন) এবং সমস্ত 
ভারতকে চিরদিনের মত অবনতির গর্ভীর 

খাতে নিক্ষিপ্ত করিলেন । 
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ব্যামোহ, যে তিনিও পরিশেষে স্বহস্তে 
কৌরব বংশের ও তাহার লঙ্গে অর্ধ মনুজ- 
মণ্ডলীর বিনাশ সাধন করিতে প্রবৃন্ত 
হইয়াছিলেন । ৮7 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবপান হইল। 
পাগুবদিগের বিজয়-বৈজয়স্তী ভারতীকাশে 
উডডীন হইল। কিন্তু তাহাতে কি পা- 


বেরা স্থখী হইতে পারিয়াছিলেন? 
যাহা লব্ধ হয় নাই, তাহা অমরাবতীর 
মকরন্দবিনিদ্দিত অপূর্ব মধুর পদার্থ 
ধলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু লব্ধ 
হইলে আর তাহা তেমন স্খদায়ক 
থাকে না। - ; 
শ্মপুতর যুধিষ্ঠির রাজ্যন্থখ ভোগ করি- 
লেন না; শোকে তাপে ম্বণায় নির্ষেবেদে 
ও আকুল হুইয়৷ পড়িলেন। 
তিনি হস্তিনায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না । 
কোৌরব্দিগের অস্ত্যে্টিক্রিয়। সমাধানের 
পরেই তিনি বিরাগী হইয়া গঙ্গাতীরে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । কিন্ত মেখা” 
নেও তাহার অন্তঃকরণের পীড়ার অপনয়ন 
হুইল না। তিনি শাস্ভিলাভার্থ দবান্ধবে 
ভীগ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
মহামতি ভীত্ম নিজেই শরবিদ্ধ। কুরু- 
ক্ষেত্র শাশান-পূজার তিনিই প্রথষ বলি। 
কিন্তু এখনও সভীহার মহ্থাপ্রাণ একবারে 
চলিয়! যায় নাই। যুধিষ্ঠির শোকাপ- 
নোদন জগ্য সেই শরশয্যাশায়ী পিতা 
মহের পদতলে আশ্রার লইলেন। প্রজ্ঞা 
বান ভীঘ্বদেব (শাকসন্তপ্ড রাজাকে রাজ- 
ধর্পের এবং ঘোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দিলেন । 
তাহার উপদেশের ধার এই, যে +সর্ববং 
ত্য) স্থবীভব”। তুমি রাজ্যে ধনৈঙর্ষেয 
সখ পাইবে না, এ সমস্ত ত্যাগ করিয়। 





গ্রভবস্তি ধনত্যাগাছিযুক্তস্য নিরামিষঃ ॥ 

অকিঞ্চনঃ সুখং শেতে সমুত্ভিষ্ঠতি চৈব হু) 

'আকিঞন্তাং সথখং লোকে পথ্যং শি বমনাময়ং ॥ 
মহাভারত, শাস্তিপর্ব॥। ১৭৬ অধ্যাক্। 


ব্যাখ্যান-মঞ্জরী। 


[শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য মহাশয়ের 
ব্যাখ্যান-মুূলক পদা)) 


(আষাঢ় মাসের পত্রিকার পর 1) 


বন্ধ হ'য়ে আশা পাশে কি দেখ স্বপন ॥ 
মিছা কাষে কেন কেন করিছ ভ্রথণ ॥ 

যে কাধ করিতে তুমি এনেছ এ ভবে । 
সে কাধ ভুজিলে-_অস্তে কিবা দশ! ছবে ? 
যে কিছু তোমার ধন ক্ষমতা সময়। 
গচ্ছিত তোমার কাছে জেন সমুদয় ॥ 
“কড়ার কড়া'” করিতেছ যাহা! অপব্যন্স। 
তার লাগি পরিতাপ হুইবে নিশ্চয় ॥ 


কেন আর পাপ-সর্প হ্বদয়ে পুষিবে? 
বিষের জ্বালায় আর[কতই দছ্ছিবে? 
খিনি শাস্তি-রসায়ণ, 


এস সবে পাপ মলা করিয়া খালন। 
পাপ জনা অনুতাপি করিয়া ক্রন্দন ॥ 
প্রতিদিন প্রাতে করি তার উপাসনা । 
তক্তি তরে তার কাছে করিগে প্রার্থনা! ॥ 
“অদ্যকার দিনে নাথ ! থাক মোর সলে। 
রাখি যেন হৃদি তোম নয়নে নয়নে ॥ 
সংসারের কার্ধ্য কিবা জ্ঞান উপার্জন । 
তব নাম স্মুধা দিশি দিশি বিতরণ ॥ 
তোমার আদেশ যাহা বল আমায় ॥ 
পালন করিতে পারি হও ছে সহায় ॥” 
কর তীর উপাসনা, তীর মাম গান । 
ঈপি দাও তারে তুমি দেহ মনঃগ্রাণ | 
যে প্রীতি বর্ষেগ তিনি সবার উপরে। 
কণা তার ধর তুমি স্্ঘ জীব তরে ॥ 
“আপনার” আপনার না রাখিও আর । 
বারে সমান চখে দেখ একবার ॥ 
যত দূর পার কর পর উপকার ॥ 
কারে প্রতি কু নাহি করো অত্যাচার ॥ 
ভা বন্ধু সবে যাছে হয় বরহ্মাবান্‌ ॥ 
দেবভাবে বাছে সবে হয় গরীয়ানূ। 
ছেন বাক্য তাছাদের সদা তুমি কও॥ 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুমি ভাহাদের হও ॥ 
প্রাতি দিন স্টার কাছে ছও অগ্রাপর 
দিন দিন দাও তীরে অস্তর-অস্তর ॥ 


অদ্কার দিন শেষ দিন ভাবি চিতে। 
থাকছ প্রস্তুত জীব! পৃথিবী ত্যজিতে ॥ 
অদা প্রীতমনে তারে করিয়া স্মরণ । 
তার সেবা প্রিয়কার্যয কর সমাপন ॥ 
অদ্য যদি আসে মৃত্যু তোমার নিকুটে। 
বলিতে পারিবে তারে তুমি অকপটে ॥ 
“প্রস্তুত আছি হে মৃত্যু! আমি তোমা তরে। 
যাইব তোমার সমে নির্ভয় অস্তুরে ॥ 
প্রাতি পল বীর দয়া পেয়েছি জীবনে | 
আনন্দে উৎফুল্প হিয়া! বাহার স্মরণে 
তার চর হয়ে তুমি এসেছ এখানে ॥ 
আমাকে লইয়। যাবে তীর সন্ধানে ॥ 
কি আনন্দ । যাব আজি পিতার ভবন! 
যেখানে নাছিক জরা বিলাপ মরণ ॥ 
পৃথ্থিবীর মলিনতা খা আছে আমার । 
পিতার প্রাসাদে তথা গাকিবেনা আর ॥ 
যথ| প্রেম শুদ্ধ প্রেমে ভরিবে হাদয়.। 
স্তন জীবন পাব কিবা স্ধাময় ! 
বিভুর মহিমা বথা কতই দেখিব। 











প্রথম ভাগ। 
অগ্রহায়ণ ত্রাঙ্গসন্বৎ ৬৬। 


পর 


নন্খাতরমিহযবাাবীয়াব্‌ নিদ্বনানীশ্মহিত্‌ বঞ্জমভ্ূজন্‌। বদ দিখ' মালদপনা ছি আান্মনিতযমনীনীবাছিবীদ 






বঞগনযাদিন্ঞ্ঈলিমনদা, ্ান্মযন্তজ্জমিল্‌ ভক্মমলিলতগূ.ব ঘুখীনমবিননিলি। হব রা 
ছাহলিন্ধনস্বিজত্ব ঘসন্মবলি। অক্িন্‌ দীলিগ্াম দিমক্যাহাজাঘলত্ব অন্াঘনলীন | 





হাহ আলি 


স্ীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের গৃহে 
গাহস্থ্য উপাপনার সময় 
আচাধ্যের উপদেশ । 
৪ঠা কার্তিক । রবিবার । 

পরমাত্মা স্বয়ং সত্যন্বরূপ জ্ঞানম্বরূপ 
এবং তিনি তাহার জ্ঞান এবং সত্য সর্বব 
জগতে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছেন। 
তাহার কার্যে কেহই বাধা দিতে পারে 
নাকেনন। তিনি পর্ববশক্িমান্‌। তীহার 
কার্য্য অব্যভিচারী নিয়মে নিয়মিত হুই- 
তেছে--কেননা তিনি ন্যায়বান্‌ বিশ্ব- 
বিধাতা ।  তীহার জ্ঞান এবং সত্য আমা- 
দিকে মোহনিদ্র! হইতে জাগ্রত করিয়া 
তূলিতেছে--তাই আমাদের চক্ষু ফুটি- 
তেছে-তাই আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানে উপ- 
লব্ষি করিতেছি বে, তিনি আমাদের পরম 
পিতা পরমমাতা পরমহৃৎ--তিনি আমা- 
দের সকল মঙ্গলের মূলাধার | আমরা 
দেখিতেছি যে, ভীহারই আদেশে, সমন্ত 
শ্ররুতি মনুষ্যকে জ্ঞানে ধর্মে সত্যে 
মঙ্গলে বিভূষিত করিস উন্নতির শিখরে 
আরোহণ হা নিরন্তর টি 


বা 7) 


রহিয়াছে। সূর্ধ্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ভ্রান্ত 
নিয়মে নিয়মিত হুইয়। মনুষ্যকে জ্যোতি- 
ষের জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে । অগ্নি এবং 
জল স্কুল বস্ত সকলকে সুষম হইতে সঙ্গে 
পরিণত করিয়া! মনুষ্যকে রসায়নের ভান 
শিক্ষা দিতেছে । জীব জন্তু এবং উদ্ভিদ 
নান! জাতিতে এবং নান! শ্রেণীতে বিভক্ত 
হুইয়া মনুষ্যকে প্রাণীতত্বের জ্ঞান শিক্ষা 
দিতেছে । 

চেতনাচেতন সকল বস্তুর অভান্তরেই 
জ্ঞানের নিয়ম পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে কার্ধয 
করিতেছে, তাই বিজ্ঞাঁনবিৎ পশ্ডিতের। 
সকল বস্ত্র মধ্য হইতেই নিগুঢ় তত্ব উপা- 
জ্জন করিয়া আপন আপন জ্ঞানের ভাগুাঁর 
নিয়্তই পূরণ করিতেছেন-_-অথচ কোনো 
একটি তত্বের কণাংশেরও অন্ত করিতে 
পারিতেছেন না। এরূপ হইতেছে দে 
কেবল সত্যন্বরূপ জ্ঞানদ্বরূপ মঙ্গলক্বব্নপ 
পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ) নহিলে অজ্ঞান' 
প্রকৃতির নিজের কি সাধ্য যে, সে জ্ঞান- 
বান্‌ মন্গুষ্যকে জ্ঞানশিক্ষা! দেয় । নির্ধন 
অতএব সমস্ত প্রকৃতির মুলে সর্ধ্বশক্তিমান্‌ 


লি বল পা 


ভয়ে আগ্নি প্রস্বলিত হইতেছে, 


| হত গঞ্চনঃ। 


পর 


টিন: 
প্রবৃত্ত হইতেছে ;--তাই অজ্ঞান প্রক্ৃতিও 
জ্ঞানবান্‌ মনুষ্যকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে 
নিয়ম শিক্ষা দিতেছে। চক্ষে যখন আমরা 
দেখি যে চিকিৎসক বহ্যত্বে রোগীর 
রোগ আরোগ্য করিতেছেন-_মাতা কেবল 
শয্যার পার্থে বসিয়া! আছেন; জ্ঞানে 
তখন আমর! ধ্রুব উপলব্ধি করি যে মাতা 
না থাকিলে কে চিকিৎসককে ডাকাইয়! 
আঁনিত ? চক্ষে যখন দেখি যে, শিক্ষক 
বছ্‌ কষ্টে বালককে বিদ্যাশিক্ষ! করাঁইতে- 
ছেন-_পিতা কেবল মাঝে মাঝে এক 
এক বার শিক্ষার ততত্বীবধান করিতেছেন, 


জ্ঞানে তখন আমরা এব উপলব্ধি করি 


যে, পিতা ন! থাকিলে কে শিক্ষক নিযুক্ত 
করিত $& তেমনি যখন আমরা দেখি যে, 


করিতেছে-_সমবয়ন্কের1 : সমবয়ক্ষদিগের 
মহিত বন্ধুতা করিতেছে--তখন আমরা 
জ্ঞানে গ্রব উপলব্ধি করি যে, এই যে 


নকল প্রভূত মঙ্গলের ব্যাপার ইহার কি- 


ছুই থাকিত না, যদি মঙ্গলম্বরূপ পরমাত্মা 


মুলে অধিষ্ঠান না করিতৈন-_তিনিই সকল 


মঙ্গলের মূল। অতএব মোহ-কোলাহুল 





তেছেন, উন ক সত্যের, 
পথে জ্ঞানের পথে মঙ্গলের পথে অগ্রসর 
হও। মাতা পিতা এবং হিতৈষী বন্ধুর 
আহ্বানে যদি কোনো আকর্ষণ থাকে তবে 
-পরমপিতা! পরমমাতা এবং পরম হি- 
তৈথী বন্ধুর আহ্বানে মঙ্গল-ইচ্ছার আক- 
ধরণ কত না প্রবল-_শামরা মোহকোলা- 
হলে বিভ্রান্ত হইয়া 0স আহ্বান*্্বনির 
প্রতি মনোনিবেশ করি না-_-তাঁই আমর! 
তাহার আকর্ষণ অনুভব করি না_অনুভব 
করিলে আমরা কখনই তাহা এড়াইতে 
পারিতাম না। তাহা হইলে আমরা আর 
কোনে! কথা-না শুনিয়া, আর কোনে! 
দিকে দৃষ্টি না করিয়া, পরম দেবত! 'পর- 
মাত্থার মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্তাঁ হইতাম। 
তখন আমরা মুক্তকণ্ে বলিতে পারিতাম-_ 
সহজে ধাক্স নদী সিক্ধুপানে, কুস্কুম করে গন্ধ দান, 
মন যহজজে সদা চায় তোমারে তোমাতেই অন্থ্রাগী--, 

কিন্তু এখন আমরা অগত্য। বলিতে 
বাধ্য হইতেছি যে, মোহ যদি না ফেলে 
জাধারে। 

হে পরমাত্মন্‌! (তোমার অভিপ্রেত 
মঙ্গল পথে চলিতে যাহাতে আমাদের 
উদ্যম ভঙ্গ না হয়__ইচ্ছা অবসঙ্ম না হয়__ 
আমাদিগের প্রতি দেইরূপ প্রসাদ বিত- 
রণ কর। আমাদের ইচ্ছ! সত্েও ভুর্ব্ষ-. 
লত! যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে 
তখন যেন আমর! তোমার সর্ববলোক- 
পাঁলনী শক্তি দেখিতে পাই, তাহা দেখিব! 
মাঙ আমাদের দুর্বল শরীরে বল. পৌঁ-. 
ছিবে--নিজীব হৃদয় সজীব হইবে । এই. 
ভয়াবছ সংসারে তুমিই আমাদের একমান্র 
অভয়ের সেতু_-তুমিই আমাদের, দির 
মাতা! সৃহৎ। 


৮০০০ 







মঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যদি 
দেশে বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকে, 
তবে বালকের! বিশুদ্ধরূপে শিক্ষিত হু- 
ইতে পারে না।॥ যদি দেশে কুরীতি প্রচ- 
লিত থাকে, তবে যুবকেরা সংসারের 
প্রথম মৌপানে পদনিক্ষেপ করিতে ন! 
করিতেই কুসংসর্গের বিষাক্ত বায়ুতে অক- 
্গ্য হইয়া যায় । দেশের মঙ্গলের সঙ্গে 
গৃহের মঙ্গলের যখন এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
তখন এক গুছের পরিবারবর্গের এক- 
জনের মঙ্গলের সহিত আর একজনের মঙ্গ- 
লের ষে কোন মম্বন্ধ থাকিবে না ইহ! 
হইতেই পারে না । গৃহের পরিবারবর্গের 
সকলের প্রকৃতি সমান নছে বলিয়! যে 
পরস্পরের মধ্যে সপ্ভাবের বন্ধন থাকিবে 
মা তাহারও কোনে! অর্থ নাই। চক্ষুর 
প্রকৃতি একরূপ, হস্তপদের প্রকৃতি আর 
একরূপ) চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয় হস্তপদ কর্ে- 
নিয়; অথচ আমর! দেখিতে পাই যে, 
আমরা যখন কণ্টকবনের মধ্য দিয়! চলি, 
তখন চক্ষু হস্তপদকে কণ্টকের আক্রমণ 
হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করে; আবার 
যখন আমর! সূর্যের প্রত্যভিমুখে চলি, 
তখন হস্ত আপন! হইতেই ললাটে উত্থান 
করিয়া চক্ষুকে সুর্যাকিরণের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা! করে। অতএব এক গৃহের 
পরিবার-বর্গের মধ্যে যদ্দি সপ্ভাবের বন্ধন 
শিথিল হয় তবে তাহার কারণ প্রকুতি- 
ত্র নছে--তাহার কারণ ভ্রম প্রমাদ 








১১৫ 





আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি সন্কৃচিত করে। 
দৃ্টিংকোচ হইতে পরস্পরের প্রতি 
অবিশ্বাদ উৎপন্ন হয়--অবিশ্বাম হইতে 
অদভ্ভাব উৎপন্ন হয়, অসপ্ভাব হইতে অস- 
দ্যবহার উৎপন্ন হয়। আমার দৃষ্টি যদি 
আমাতেই বদ্ধ থাকে, তবে ক্রমে আমার 
মনে এইরূপ সংস্কার জন্মে যে, অন্যের 
দৃষ্টিও কেবল তাহার আপনাতেই বদ্ধ; 
এই অমুলক সংস্কার হুইতে বিনা কারণে 
অন্যের প্রতি অবিশ্বীন উৎপন্ন হুয়। অবি- 
শ্বান হইতে অনগ্ভাব উৎপন্ন হয় এবং 
অসস্ভাৰ হইতে অসদ্‌ ব্যবহার উৎপন্ন হয়। 
তখন আমার ভাব এবং ব্যবহার দেখিয়া, 
অন্যেরাও আমার প্রতি বিরূপ হয়; তা! 
দেখিয়া! আমার অসস্ভাব আরে। উত্তেজিত 
হয়--আমি মনে করি যে, সকলেই যে 
আমার শত্রু এতদিন পরে তাহার সাক্ষাৎ 
প্রমাণ পাইলাম । এইৰপ মোহ হুইতে 
দৃষ্টি সংকোচ, দৃষ্টি সংকোচ হইতে অবি- 
শ্বাস, অবিশ্বাস হইতে অসভ্ভাব, অসন্ভাব 
হইতে অসদ্ব্যবহার, একে একে উৎপন্ন 
হুইয়। ক্রমশ বর্ধিত হয় এবং যতই বর্দিত 
হয় ততই চতুর্দিকে কণ্টকাকীর্ণ ৮২ 
প্রশাখ। বিস্তার করিতে থাকে । ৰ 

এই সকল গার্হস্থ্য অমঙ্গলের এক 
মাত্র উষধ ঈশ্বরের উপাঘনা। ঈশ্বরো- 
পাপনার প্রসাদেই আমাদের দৃষ্টি আপ- 
নাতে সন্কৃচিত ন! হইয়া! সত্য এবং মঙ্গ- 
লের প্রতি প্রনারিত হয়। এবং দেই 
সঙ্গে পরিবারবর্গের প্রতি বন্ধুবর্গের প্রতি 
এরং লোকের প্রতি আমাদের হৃদয়ের 
সন্ভাব প্রঘারিত হুয়। ঈশ্বরের উপাসক 
প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিয়া ঈশ্বরের 
সমক্ষে এইরূপ সংকল্প করেন-_ 


মোহ। জ্ঞান যেমন সত্য এবং মঙ্গলের |. লোকেশ: চৈত্মযাধিগের মাঙল্য বিষে তব 





উপ াংধ্তাগী পানির 
আজ্ঞা লোকের হিতের সন্ত এবং তো- 


মার প্রীতিলাত করিবার জন্য সংসার- 


যাত্রার অনুবন্ভা হইতেছি। রি 

ছে পরমাত্মন্‌ ! তৃমিই সকল মঙ্গলের 
ঘুল-তুমি আমাদের সকলকে তোমার 
অঞ্গল-ছায়ার আশ্রয় প্রদান কর। তোমার 
অমৃত প্রসাদ-বারিতে জামাদের শরীর মন 
আত্মা পবিত্র হইবে এই আশাতে আমর! 
তোমার কৃপাদৃষ্টি প্রতীক্ষা করিতেছি তুমি 
আমাদের প্রার্থনা পুরণ কর। 


১৮ই কার্ডিক। রবিবার। 


কলঙ্থস্‌ যখন ভীহার শ্রোতৃবর্গকে বুঝা- 
ইলেন যে, আট্লা্টিক মহাসাগরের পর- 
পার আছে, তখন অনেকেই তীহার কথা 
বাতুলের প্রলাপের ন্যায় অমূলক বলিয়া 
উড়াইয়া দিলেন--কেবল ছুই এক ব্যক্তি 
ধাহার! তাহার সঙ্গে যাইবেন তাহাদের 
মনে বিশ্বাম হইল যে তিনি যাহ! বলিতে- 
ছেন তাহ! ত্য, কিন্ত তাহা যে কত সত্য 
তাহা ভাহারাও তখন বুঝিতে পারেন 
নাই। সমুদ্রপথে যাত্রারস্ত করিয়! অবধি 
প্রতিদিনই যখন ভীহারা একই দৃশ্য দে- 
খিতে লাগিলেন যখন তী- 
হারা দেখিতে লাগিলেন: যে জাহাজ 
প্রাণপণ বেগে অগ্রসর হইতেছে অথচ 
তাহার! দিক্‌চক্রবাল-পরিবেষ্ঠিত সমুদ্রের 
মধ্যস্থলে বদ্ধ হইয়া! রহিয়াছেন-_কোনো 
: কালে যে কুল দেখিতে পাইবেন তাহার 
কোনো আশা নাই? তখন ভীহাঁদের 
রেল বাদ দই আন্ত- 


লে 













আমেরিকার 71 
অনি নিসা সত্য এবং 
মঙ্গলের পথ প্রদর্শন ক ন। খাহার! 
সত্যও বোঝেন না, মঙ্গলও না, | 
কেবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই বোঝেন, 
তাহার! ব্রাহ্মধর্ম্নের অমূল্য হিতবাক্য সক- 
লকে অমূলক বলিয়া উ দেন।, 
অপর ব্যক্তিরা তাহ! সত্য বলিয়া শিরো- 
ধাধ্য করেন, কিন্ত তাহ! যে কত সত্য 
তাহ। -ভাহাদের মধ্যেও অনেকে জানেন 
না। ত্রাঙ্গধর্মী বলিতেছেন 
“সর্বং পরবশং ছুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং 
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ । 

পরবশ যাহ! কিছু সমস্তই দুঃখ, আত্মবশ 
যাহা কিছু সমস্তই সখ, সংক্ষেপে সখ ছুঃ- 
খের এইরূপ লক্ষণ জানিবে। ত্রান্ষধর্ট্মের, 
এই বচনটি নিতান্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির 
মনঃপৃত হইতে পারে ন1) তদপেক্ষা উচ্চ 
শ্রেণীর ব্যক্তির! এ বচনটি সত্য বলিয়া 
শিরোধার্ধ্য করেন কিন্তু উহা যে কত সত্য 
তাহ! তাহাদের মধ্যেও অনেকে. এখনো! 
পর্য্যন্ত জানেন না) তাহা যদ্দি তাহার! 





15 এ সঙ্গে কে ঘা- ৬ 
ইবে আইস, তবে অতি অল্প লোকেই. 
ভাহার কথায় কর্ণপাত করিবে। 0 
ভাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার শন 





দের মধ্যে কেহ কেহ. কাপুরুষের ন্যায় 
ভয়ে বিহ্বল হইয়া জলে ঝাপ দিলেও দিতে 
পারেন; অবশিষ্ট যাত্রীরা যখা-দময়ে ছুঃ- 
খের পরপারে সেই আনন্দের নিজ নিকে- 
তনে উত্তীর্ণ হইবেন যেখানে শান্তির মুক্ত 
অমীরণ কোনে! প্রাচীরের অবরোধ জানে 
না। কিন্তুসাবধান! আসল জিনিলমাত্রেরই 
মকল আছে। আসল জিনিসের মর্য্যাদ! 
বুঝিতে হইলে মার্জিত জ্ঞান এবং মার্জিত 
রুচি আবশ্ঠাক, এই জন্য অনেকে তাহা 
বুঝিতে পারেন না) ধীহারা তাহা বো- 
ঝেন তীহাদের মধ্যেও অনেকে তাহার 
মূল্য দেখিয়া ভীত হ'ন। নকল জিনিস্‌ 
ঠিক্‌ ইহার বিপরীত; তাহা আমল জি- 
নিষ্‌ অপেক্ষা দেখিতে ন্থরঞ্জিত অথচ 
তাহার মূল্য যৎসামান্য । এই জন্য প্রকৃত 
স্বাধীনতা কাহাকে বলে অনেকে তাহা! 
জানেন ন|) ফাঁহার! জানেন, তাহার! তা- 
হার উপার্জনের পথ ছুর্গম দেখিয়া ভয়ে 
সেদিকে অগ্রসর হ'ন না। কৃত্রিম স্বা- 
ধানতা ঠিক তাহার বিপরীত-_তাহা 
দেখিতে যেমন আপাত-রমণীয় তাহার 
উপার্জনের পথও তেমনি গ্গম । আমা- 
দের দেশের নব্য শিক্ষা কৃত্রিম স্বাধীনতার 
তাই এত পক্ষপাতী। সে শিক্ষার মূল 
কথ ছুইটি-_আপনার ইচ্ছান্ুসারে চলার 
নাম স্বাধীনত। এবং শুভাকাগক্ষী ব্যক্তির 
কথা শোনার নাম পরাধীনতা। ভ্রাঙ্গ- 
 ধর্ঘ পরাধীনতা এবং স্বাধীনতা উভয়েরই 
খরকুঙ লক্ষণ স্পন্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া- 
কে, ছা এই - 


যে ব্যক্তি জ্ঞান-শৃন্য এবং বিক্ষিপ্ত- 
চিত্ত তাহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথীর ছুট 
অশ্খের ন্যায় বশে থাকে না। ইহাই 
পরাধীনতার প্রকৃত লক্ষণ। আর, 


যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ তবতি যুত্বেন মনস! সদ! 
তক্তেক্জিয়ানি বশ্যানি সংস্থা ইব সারথেঃ। 


যিনি জ্ঞানবান্‌ এবং সংযতচিত্ত তীঁছার 
ইন্দ্রিয় সকল সারথীর স্থশিক্ষিত অশ্বের 
ন্যায় বশীভূত । ইহাই স্বাধীনতার প্ররূত 
লক্ষণ। রা 

অতএব যদি স্বাধীন হইতে চাও তবে 
প্ররন্তি সমূহকে জ্ঞানের অধীনে পরিচালন! 
করিতে শিক্ষা কর। প্রথম প্রথম আমা" 
দের জ্ঞান প্রবৃত্তির সহিত এনূপ জড়িত 
থাকে যে, অনেক মময় আমর! প্রবৃত্তির 
কথাকেই জ্ঞানের কথা মনে করি) অনেক 
সময় এরূপ হয় যে, আমর! প্ররৃত্ভতির কথা 
শুনিয়া চলিতেছি অথচ মনে করিতেছি 
যে, আমর! জ্ঞানের কথ। শুনিয়া চলি- 
তেছি। এই অবপ্গায় শুভাকাঙকণী জ্ঞান- 
বান্‌ সদগুরুর উপদেশ নিতান্তই প্রার্থ- 
নীয়। শুভাকাঙক্ষা সদ্‌গুর উপর হইতে 
আমাদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি করেন ;__ 
তিনি যেখানে ফঈীড়াইয়া আছেন, সেখানে 
আমাদের দুর্দান্ত প্ররৃতি-সকলের €কালা- 
হুল পৌঁছিতে পারে না )--কেবল আমা- 
দের অন্তরের জ্ঞান কি বলিতেছে তাহাই 
তিনি উপদেশ-চছলে আমাদের কর্ণে প্রতি- 
ধ্বনিত করেন। ছিদ্রান্বেধী কপট বন্ধুদিগের 
আচার ব্যবহার ঠিক ইহার বিপরীত; 
আমাদের জ্ঞানকি বলে কিন! বলে তা- 
হার জন্য ইহাদের কোন ভাবনা চিন্তা 
নাই; আমাদের প্ররৃতি কিবলে তাহাই 
কেবল ইহারা দেখেন এবং তাহাই নানা 








1 করেন। 
_ সদৃগুরুর কথা শুনিয়া চলিলে আপনারই 


হিতান্বেমী জ্ঞানবান্‌ 


 শস্তরস্থিত জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলা হয়, | কে 


এবং জ্ঞানের কথ শুনিয়া চলিলে স্বাধীন- 
তার পথ অবলন্দন করা হয় । মুঢ় অথব! 
দুষ্ট লোকের কথা শুনিয়া! চলিলে আপ- 
নার প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া চলা হয় এবং 
প্রবৃত্তির কথ! শুনিয়া! চলিলে পরাধীনতার 
পথ অবলম্বন কর। হয়--পরাধীনতার পথ 
অবলম্বন করিলে 
দৌর্ভিক্ষ্যাৎ যাস্তি দৌর্ডিক্ষ্যং 
ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়্াৎ ভয়ং। 

দুভিক্ষ হইতে ছুতিক্ষে ক্লেশ হইতে ক্লেশে 
ভয় হইতে ভয়ে উত্তীর্ণ হইতে হয়। 
আমাদের জ্ঞান আমাদের অন্তরের বন্ত, 
তাহা আমাদের আপনার বস্ত্র, জ্ঞানের 
অধীনে চলা আর আপনার অর্ধীনে চল! 
একই কথা । কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি 
সকল যতক্ষণ ইতস্ততঃ জ্ঞানের প্রতিকৃলে 
বহির্বিন্ত ছারা পরিচালিত হয় ততক্ষণ 
তাহারাও বাহিরের বস্ত--ততক্ষণ তাহার! 
পর; তাই প্রবৃত্তির অধীনে চলার নামই 
পরাধীনতা । অতএব যদ্দি স্বাধীনত! চাঁও 
তবে আপনার জ্ঞানের কথা শুনিয়া চল। 
যদি আপনার জ্ঞানের কথা শুনিতে চাও 
তবে শুভাকাঙগী জ্ঞানবান্‌ সদৃগুরুর নিকট 
গমন কর। ইহাই স্বাধীনতা লাভের 
প্রথম পোপান। এই প্রথম ঘোপান 
হইতে যাত্রারস্ত করিলে আমরা যথ। সময়ে 
চরম ঘোপানে উভীর্ণ হইতে পারিব॥ 
হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেখানে প্রবৃত্তি সমূহ 
এবং স্বার্থ আধিপত্য করিতেছে, মেই- 
খানে ঈশ্বরপ্রীতিকে সিংহাঁসনে প্রতি” 
্ঠিত করা স্বাধীনতা-লাভের চরম সোপান। 
বিশুদ্ধ প্রীতির বিকাশ হইলে ঘেই লঙ্গে 





বিজ্ঞার যাহার পারথী এবং অনোরূপ 
রজ্জু ধাঁহার বশীভূত, তিনি পরর্রদ্ষোর পরম : 
'পদ প্রাপ্ত হ'ন। তহাইআাধা না 


পরিণাম । ১ 7] 
ছে পরমাত্মন্‌! কৃষি! আধার 
মাতার ন্যায় স্নেহ করিতেছ, পিতার দ্যান 
পালন করিতেছ, গুরুর ন্যায় জ্ঞান জান 
করিতেছ। তাই তোমার প্রতি আমার 
নয়ন উত্তোলন করিতেছি । বিষয়াদভির 
কুটিল বন্ধন দকল মোচন করিয়া তোার 
প্রেমস্থধা বর্ষণে আমাদের শূন্য হৃদয় 
পূর্ণ কর-_্বৃত শরীরে জীবন সঞ্চার কর- . 
ইহাই আমাদের গ্রার্থন!। (6১০ 
২৫ষে কার্ডিক। ররিবার। .. | 
পর্বতের শিখর হইতে দৃষ্টিপাত ক-. । 
রিলে নি্ষস্থিত বিস্তীর্ণ প্রদেশের কোথায় 
নগর, কোথায় গ্রাম, কোথায় গ্রান্তর/কো- 
থায় বন, কোথায় নদী সমস্তাই নখদ্গশের 
ম্যায় হ্থম্পন্ট দেখিতে পাওয়া যায়; 
তেমনি জ্ঞানের উচ্চ শিখর, হইতে চু. 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জগতের 
সন্গিভাগ হুম্পউ দেখিতে পাই; এবং তেই. 
সঙ্গে দেখিতে পাই যে এক পরশ 









শিবমৈতং-_-সকলে মিলিয়া একবাকো 
পাক্ষয দিতেছে যে, পরমাত্মা আনন্ত- 
জ্ঞানের সমুদ্র--আঅমুত আনন্দের আকর, 
শান্তি এবং মঙ্গলের আলয়, তাহার দ্বিতীয় 
নাই। আমরা দেখিতে পাই থে এই 
বৃহৎ ব্রহ্মা প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বি- 


ভক্ত--অচেতন পদার্থ এবং সচেতন পদার্থ; 
অচেতন পদার্থ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-- 
প্রাণশুন্য জড় এবং প্রাণভূৎ উদ্ভিদ্‌; 
সচেতন পদার্থ ছুই তণীতে বিভক্ত-মুড় 
জীব এবং জ্ঞানরান্‌ মনুষ্য ) সর্ববশুদ্ধ জগৎ 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত--অচেতন জড় 
গঙার্থ, অচেতন প্রাণত্ৃৎ পদার্থ, সচেতন 
দৃঢ় জীব এবং জ্ঞানবান মনুষ্য।.এই শ্রেণী- 
বিভাগের মধ্য দিয় উন্নতির (সাপানরাজি 
(কোথ। হইতে কোথায় চলিয়াছে তাহা 
আমরা দেখিতে পাই । €দখিতে পাই 
যে, পে পোপান-রাজি অচেতন বস্ত হইতে 
উদ্ভিদদে উঠিয়।ছে”-উদ্ভিদ্‌ হইতে জীবে 
উঠিয়াছে-ভীবজন্ হইতে মনুষ্যে উত্ি- 
যাছে /_মনুষ্যে উঠিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই; 
মনুষ্যের মুড় প্রকৃতি হইতে জ্ঞান ধর্টর 
উচ্চ শিখরে উঠ্টিঘ্াছে। কেননা পৃথিবীর 
মধ্যে যেন মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মন্ুষ্যের মধ্যে 
তেমনি ভ্ঞানধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং মন্থুষ্যের আত্মা 
মেই জ্ঞানধর্মের শিখর প্রদেশ । আত্মা 
তেই মন্ধুষোর সন্ুযাত্থ। জীব জন্তদিগের 
হ্বীবা অবনত) তাহাদের দৃষ্টি পৃথিবী- 
তেই কাধ! । মনুষ্যের শ্রীব| সমু ত-_ 
মন্ধুষ্যের অস্ত্দ্তি অনস্ত আকাশ ছাড়া- 
ইয়া প্রাগারিত হয় । «ন বিতেন তর্পনীয়ো 
কাযা পৃথিবীর এশ্বধধো তৃপ্তিলাত 


ঃ ০ র্‌ অনুয্যের আাত্মমকে 








কে তবে পূর্ণ করিবে? সূর্য্যালোক অনু- 
ব্যের চক্ষুরিক্ড্রিয় পর্ণ করে, গীতমা ধূরঘ্য 
মনুষ্যের আবণেক্দরিয় পুর্ণ করে,ক্সিগ্ধ সমীরণ 
মনুষ্যের ত্বগিন্ত্িয় পূর্ণ করে, বন কাননের 
কুহ্ছম সৌরভ মনুষ্যের জাণেক্দরিয় পূর্ণ করে, 
সুস্বাদু ফল যনুষ্যের রলনেক্দ্রিয় পুর্ণ করে, 
অন্বজল মনুষ্যর ক্ষুৎপিপাঁস! পূর্ণ করে, : 
স্ত্রী পুত্র বন্ধুবান্ধব মনুষ্যের সঙ্গলিপ্ল। পুর্ণ 
করে, দাধুনঙ্গ মন্যুষ্যের উন্নতি-স্পুহা! পূর্ণ 
করে; কিন্তু ননুষ্যের আত্মাকে ইহাদের 
কেহই পুর্ণ করিতে পারে না। মন্ধু- 
ঘ্যের আত্মাকে পরমাত্! স্বয়ং পুর্ণ ক- 
রেন। অন্নপান দ্বারা যেমন শরীর পরি- 
তৃপ্ত হয়, মতসঙ্গ দ্বারা যেমন আগাদের অন 


৷ পরিতৃপ্ত হয়, পরমাত্মার 'আরাধন। দার! 


তেমনি আমাদের আত্ম! পরিতৃপ্ত হয় ॥ 


৷ ব্রান্গধর্ম বলিতেছেন 





শাস্তোদাস্ত উপরতন্তিতিক্ষুঃ সমাহ্িতো ভূতবা আ্ম' 
ন্যোবাস্মানং পশ্যতি।” 
সাধক শান্ত দাস্ত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া 
আত্মাতে পরথাত্মাকে দর্শন করেন । সং" 
সারক্ষেত্রে সর্বদাই মনুষ্য আপনার আত্ম! 


| দিয়। অন্যের আত্মাকে দর্শন করে, কিন্ত 


্রাঙ্গবন্্ম বলিতেছেন যে, ধাধক শান্ত দান্ত 
হইয়া অর্থাৎ মনকে প্রবৃত্তি এবং স্বার্থের 
দ্বন্দ কে|লাহল হইতে উচ্চে উঠাইয়!, 
ভিতিক্ষু হইয়া অর্থাৎ সহিযুঃত] অবলন্থন, 
করিয়া, সমাহিত হুইয়। অর্থাৎ একা গ্রচিত্ত 
হইয়া, আত্মাতে পরথাত্মকে দর্শন ক- 
রেন। এবং তাহার ফনকি হয় তাহা 
তাহার কিয় পরেই এইরপ বলিতেছেন 
যে, 

স মোদতে মোদনীয়ং ছি লন্ধ1 তরতি শোকং 
তরতি পাপ্রানং খহাগ্রস্থিভ্যোটবিমুক্তোহমূতো! তবতি। 
ঘাধক আনন্দন্বরূপ- পরমাত্মাকে লাভ 






ইতে উততীর্ণ হ'ন পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন 
এবং অস্তঃকরণের কুটিলতা হইতে বিমুক্ত 
হুয়া অমর হা'ন। সাধকের শরীর যদি 
তাহার আত্মার মুখ্য অবলম্বন হইত তবে 
তীহার শরীরের বিয়োগেই তীহার আত্মার 
বিনাশ হইত) কিন্ত সাধকের আত্মার 
মুখ্য অবলম্বন নশ্বর দেহ নহেকিন্ত প্রা- 
ণের প্রাণ আনন্দ স্বরূপ নিত্য নিধিকল্প 
অবিনাশী শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্ত পরমাস্মা! ;--এই 
জন্য সাধকের আত্মার বিনাশ একেবারেই 
অসম্ভব। মনুষ্যের আত্মা অমর হইয়! 
পরমাত্মার সহিত আনন্দ উপভোগ করি- 
বার জন্যই বিশ্ব ব্রহ্মা্ডের উচ্চতম শিখরে 
সন্গিবিষউ হুইয়াছে। 
এই প্রশান্ত সময়ে আত্মাকে প্রশান্ত 
করিয়া আমর! পরমাত্মার আরাধনা করি- 
তেছি। তিনি আমাদের এঁছিক পারত্রিক 
মঙ্গলদাতা । রসো৷ বৈ সঃ তিনি রস স্বরূপ 
তৃপ্তি-হেতু। তীহারই আরাধনাতে আমা- 
দের প্রাণ মন বাক্য রস মাধুর্যো পরিলীত 
হয়--আঁত! প্রসন্ন এবং জ্যোতির্ধয় হুয়। 
হে পরমাত্মন্! প্রতি দিন যাহাতে 
আমর! শ্রদ্ধীভক্তির সহিত তোমার আঁরা- 
ধন! করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করি-_- 
এবং সংসার-ক্ষেত্রে তোমার প্রিয় কার্য্য 
দাধন করিয়। মেই আনন্দের মূলে জল- 
.লিঞ্চন করি, আমাদের প্রতি দেইরূপ ক- 


রুণা বিতরণ কর মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে। 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 


্রাহ্মধার্মের জীবন ঈশ্বর * | 


ঈশ্বর কি? তাহ! বলিতে হইলে প্রথ- 
মত এই দেখা! আবশ্যক যে এই জগৎ 


১ ২ :-3081645:07268745128: 
পাইন জবার কারন লামৎরিক অন্ধোধসবে 
॥ 


[ বি অনি হ্ভিনি শোক হু) সা 









হইতেই বা এই সকল ৃশ্যঙান বস্ত উৎ- 
পন্ম হইয়াছে, কাহার দ্বারা বা ইহা রক্ষিত 
হইতেছে এবং পরিণামেই বা কোথায় 
গমন করিবে। কে ব! আমাদিগের অক্টা ও 
তাহার জ্ঞান ও শক্তি কি প্রকার? বোধ 
হয় সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে 
এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কেষল এক 
পরত্রহ্ধমাত্র ছিলেন,মন্য আর কিছুই ছিল 
না, তিনিই এই সমুদায় স্থাষ্টি করিয়াছেন। 
তিনি সংস্বরূপ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ইহা 
হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বহির্জগতের বিষয় 
আলোচনা করা কর্তব্য! বহির্জগতে 
আমরা! কি দেখিতে পাই ? না-কতকগুলি 
অস্থায়ী অপূর্ণ বস্তব যাহাকে আমর! জড়- 
পদার্থ বলিয়া! জানি,যাহার রূপান্তর আছে, 
ক্ষয় আছে;যাহার নিজের এমন কোন শক্তি 
নাই যে আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে 
পারে। অতএব সত্য কি? কোন্‌ পদাঁ- 
কে সত্য বলিতে পারি ? চৈতন্য পদার্থই 
সত্য; তদ্‌ভিঙ্গ আর কিছুই সত্য হইতে 
পারে না। আত্মাই চৈতন্য পদার্থ, স্থতরাং 
তাহাই সত্য পদার্থ; যে বস্তু জড়পিগড তাহা! 
চৈতন্য পদার্থ নছে এবং তাহ! সত্য পদার্থ 
নহে। অতএব উক্ত হইয়াছে এই জগৎ 
্থষ্ট্ি হইবার পুর্বে্ব কেবল এক চৈতন্যস্বূপ 
সৎ পদার্থ ছিলেন, ধাহার চৈতন্যে সকলেই 
স্থ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে তিনিই সৎ- 
স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম; তাহ! 
হইতে আর কেহই বৃহত্তর নাই। 

যে কিছু পদার্থ আমাঁদিগের ইক্জ্রিয়ের 
গোচর সে সমুদায়েরই ক্ষয় আছে এবং 
তাহারা যে ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে তাহ! 
কেবল পরর্রন্ষের সভার প্রভাবে। এই 
সমুদয় জড়পদার্থের স্থিতি ও নাশ, নিত্য 
এঁশিক নিয়মানুসারেই হক! থাকে এই 






কিছু ব বত | আমরা দেখিতে পাই সকলেই 
স্থায়ী অপূর্ণ, অদ্য একরূপ পরদিন অন্য- 
রূপ, আকলেরই পরিবর্তন হুইতেছে। 
বমুদায়েরই মধ্যে তিনিই নিত্য এবং অপ- 
রিবর্তনীয়। পুর্বে যেমন ছিলেন এক্ষণেও 
তেমনিই বিরাজ করিতেছেন। তাহার ক্ষয় 
নাই, বৃদ্ধি নাই, জরা নাই, তিনি অজর 
অমর॥ তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং, তাহার 
সমান আর কেহ নাই। 

তিনি জ্ঞানম্বরূপ, তীছার জ্ঞবানেতে সমু- 
দায় প্রকাশিত হুইতেছে-__তীহার নিকট 
ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, মকলই বর্তমান, 
কারণ আমাদিগের ন্যায় তাহার জ্ঞান সীম! 
বিশিষ্ট নহে। তাহার জ্ঞান পূর্ণ, তাহাতে 
আমাদিগের বাহু ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদি সম্ভবে 
না। ইন্জ্রিয় থাকিলে সেই ইন্দ্রিয়ের গতি 
যে পর্য্যন্ত জ্ঞানেরও সীমা সই পর্য্যন্ত 
হইতে হইবেক। বাছা জগতের পর্ধবতাদি 
বিবিধ বস্তু আমাদের ইন্জ্িয়ের গতি রোধ 
করে এবং এই সকল প্রতিবন্ধক ন! 
থাকিলেও ইন্ড্রিয়গণের স্বাভাবিক শক্তি 
অমীমতার দিকে ধাবিত হইতে পারে না। 
এই অসীম জগতে চক্ষু একদৃষ্টিতে কতটুকুই 
বা দেখিতে পায়? কর্ণই ব1 কতদূরের 
শব্দ শুনিতে পায়? সরুলেই জানেন যে 
সহজ অবস্থায় ইন্জ্রিয়াদির বিষয় অতি অল্প 
স্থানব্যাপী। ইহাও আপনাদিগের স্মরণ 
কর! কর্তব্য যে মহা মহা। প্িতদিগের 
অত্যন্ভুত কোৌ'শলসম্ভৃত দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! 
মনুষ্যই বা জগতের কতটুকু একবারে 
দেখিতে সমর্থ হন। কি প্রাকৃতিক অবস্থায় 
কি যন্তরা্ির সাহায্যে ইন্ড্িয়ণাপেক্ষ জ্ঞান 
কখনই অনীম হইতে পারে না, কিন্ত 


র বরের পরার অনীম ওর তাং তিনি 






অচস্ষু, আকর্ণ এবং অশরীর | তীহার 
স্মরণশক্তির আবশ্যক নাই, জ্ঞানের আ- 
ধার জ্ঞান, জড়ের আধার জড়, এ নিমিত্ত ' 
কোন জড়ীয় আধার তীহাতে আবশ্যক হয় 
না, তিনি নিরাকার আব্রণ । জ্ঞানেতে জড় 
সকল প্রকাশিত হইতেছে । এই যে আমি 
অপূর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট জীব আমার জ্ঞানের 
প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে যে 
আমার জ্ঞানের উপর এই সকল প্রাচীর 
র্তর কাষ্ঠ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু ইহারা 
আমাকে জানিতে পারিতেছে না, আমি 
ইহাদিগকে জানিতেছি; আমি পুর্ণ 
হইয়। ইহাদিগকে জানিতেছি সেই পুর্ণ 
জ্ঞানম্বূপ একবারে সকলি জানিতেছেন। 
আমাদিগের যেমন নকল বিষয়ের অভাব 
আছে এবং দেই অভাব পরিপুরণ করি- 
বার নিমত্ত যেমন ইন্দ্রিয় ভুত্ত পদাদি 


। আবশ্যক হয়, তাহার সে প্রকার কিছুরই 





অভাব নাই, তিনি স্থয়ভূ; স্থতরাং তিনি 
হস্ত পদাদি ভিন্ন কার্ধ্য করেন, চক্ষু ব্যতীত 
দর্শন করেন, কর্ণ ব্যতীত শ্রাবণ করেন এবং 
পূর্ণ জ্ঞান দ্বার এক সময়ে সকলি জানিতে 
পারেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বব্যাপী, 
কোন স্থানান্তরে গমন করিবার নিমিত্ত 
তাহার চরণ আবশ্যক হয় না) সকল স্থানে 
তিনি বিরাজ করিতেছেন, এমন স্থান 
নাই যেখানে তিনি নাই। তিনি পরি- 
পূর্ণ, সকল বস্ততেই তিনি পুর্ণরূপে বিরাজ 
করিতেছেন, উাহাতেই সকল বস্ত 'ওত- 
প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । অপূর্ণ আমি 
এখানে বর্তমান থাকিয়া যখন নানা দেশ 
দেশান্তরের বস্ত্র কল ধান করিতে পারি- 
তেছি,উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্রমগ্ডল সকল 
জ্ঞানেতে কতকট! আয়ত্ত করিতে পারি- 
তেছি তাহা হইলে ঘেই সর্বজ্ঞ, র্ববব্যাপী 











অতিক্রম করিয়া! কেহ কখন: কোন কর্ম 
 ক্করিতে পারে না। পৃথিবী, সূর্য্য, চক্র ন- 
কলে হার নিয়মের বশবর্তী হইয়! কার্ধ্য 
করিতেছে । কেবল এক তাহার নিয়মেই 
বাপ্প সকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হুইয়া 
বন্তন্ধরাকে উর্ধ্বরা করিতেছে, সূর্য্য পর্য্যায় 
ক্রমে দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করাতে খাতু 
সকলের আবির্ভাব হইতেছে । কি শারী- 
রিক কি মানসিক কোন অবস্থাতেই তী- 
হার নিয়ম অতিক্রম করিতে পারা যায় না। 
যখনি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন কর তখনি 
শরীরগত কষ্ট পাও, যখনি মানসিক নিয়ম 
লঙ্ঘন কর, তখনি মনস্তাপ পাঁও।. তাহার 
খাসন সর্বত্রই অপরিহার্য । তিনি দেশ 
কালের অতীত অথচ দেশ কালের মধ্যে 
থাকিয়া মকলকেই শাসন করিতেছেন, 
দেশ তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে 
না। কালেতে ভাহাকে নিরূপণ করিতে 
পার! যায় না, এমন কেহ কখন বলিতে 
পারেন না যে তিনি অমুক কালে ছিলেন 
অমুক কাচে ছিলেন না। কাল কখনই 
ভীহ্বাকে নিরূপণ করিতে পারে নাই। 
তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন তিনি কাহারও 
অধীন নহেন, তিনি মুক্ত, তিনি আমা" 
দের অক্টা, আমরা তাছা। কর্তৃক ক্ষ হই" 
খ্াছি স্ৃতরাং ভিনি আমাদের পিতা । এ 
জগঞ্চ তাহ! কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছে স্থতরাৎ 


জগতের সমুদায় বস্ত স্থ, এ নিমিত্ত. 


[ স্থষ্ট বস্তু কখন মন্গুষ্যের উপাসনা (দেবত! 
হইতে পারে না। এ আমাদিগের সামান্য, 
অজ্ঞান ও ভ্রম নয় যে আমর! তাহার নি" 
. শেরিত বন্তকে তিনি বলিয়! জ্ঞান করি। 
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্ ভীত কখন কোন নিয়ম হইতে পারে না] « 
.- সকলেই তাছার নিয়ঘের অধীন, তাহাকে 





হই না। তিনি ভি আর কেছ, আমা- 


দের আরাধনার পাত্র নহে, পূজার যোগ্য 


নছে। ঘেমন কাষ্ঠ পাষাণ পুত্তলিকা আমর) 
পুজা করি না, তেমনি আর এক প্রকার 
যে ভয়ানক পৌত্লিকতা আছে তাহা) 
হইতেও যেন আমরা বিরত হই, কোন 
মনুষ্যুকে দেবরূপে সা যেন 
পুজা না রুরি। যে: লোকের! 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ভজন পুজনে আপনাদিগকে 
অসমর্থ জ্বান করিয়! কোন মন্ুযোর আশ্রয় 


গ্রহণ করে, ঈশ্বরের স্থানে অযথ| ঈশ্বরের 


ব্যবধানে মনুষাকে দণ্ডায়মান করায়, যন্ধু- 
ষ্যকে পাপীর গতি ত্রাগকর্তা রূপে আঁরা- 
ধনা করে, ত্রাহ্মধর্ম, সত ধর্ম সে ধর্মের 
বিরোধী । অতএব সাবধান যেন ঈশ্বরের... 
স্থানে মনুষ্যকে স্থাপন করিয়। ব্রাহ্ষাধর্টের 
উচ্চ আদর্শকে হীন ও কলস্ষিত ন! কর। 
আবার ইহা! অপেক্ষ। আর একপ্রকার ভয়- 
স্কার পৌভলিকতা আছে। €সকি? না 
আপনাকে পুজা করা, আপনার হৃদয়ের 
ক্ষুদ্র ভাবের নিকট মস্তক অবনত করা! । 
কেহ স্বার্থণরতার,৫কহ ধনের,০কছ খানের, . 
€কেছু যশের, €কহু কামের এইদ্ধাপ এক 
এক পুত্তলিক1 মাজাইয়া! পুজ। করিতে- 
ছেন। আমর! যেন বাছা,আধ্যাত্মিক সকল 
প্রকার পৌত্তলিকত! হইতে দূরে থাকি, 
স্ষ্ট পদ্ার্থকে অব্টার যোগ্য পুজা অর্্চ-. 
নার পাত্র | করি, মনুষ্যকে ঈশ্বরের সিং. 
হাপনে অধ্িন্ূট না করি; ঈশ্বর ভিন্ন ৫কোম 
পরিমিত পদার্থ যেন আমাদের হৃদয় 
সিংহাসন. অধিকার করিতে না. পারে ॥. 





সপ জীবের জনন. 
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গেই স্বীয় প্রসাদ যেন জীবনের আগ হয়। 
দেই স্বীয় বারি যেন আমাদের পানীয় 
হয়, পৃথিবীর আলিন পঙ্কিল জলে যেন 
হার তৃষা নিবারণ না করি, আমর! যেন 
কত কে বলি যে তিনি পুত্র হইতে প্রি 
বিত্ত হইতে প্রিয় আর আর সমুদায় 
বন্ত হইতে প্রিয়। তিনি মঙ্গল স্বরূপ, 
কল খটনাতে সকল অবস্থাতে সকল 
ফর্ধোতে তিনি মঙ্গল বিধান করিতেছেন, 
রি রাজ্যে অবশ্যই এমন সময় 
আসিবে যখন সকলই মঙ্গলের দিকে 
ধাবিত হইবেক, পরিণামে এ পৃথি- 
বীর সকল মঙ্গল হুইবেক, “প্রবাহ বলে 
নদীতীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, 
জলগ্লাবনে দেশ প্রদেশ প্লাবিত হইতেছে 
প্রলয় প্রধাত ও ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত 
হওয়াতে লক্ষ লক্ষ জীবপ্রেণী মৃত্যুতে 
গতিত হইতেছে, মেঘগর্জনসহকৃত মৃতূ- 
মহ বজ্রপাত ছারা পৃথিবীর কত অনি 
হইতেছে, আপাততঃ বোধ হইতে পারে 
ঘে এই নকল ঘটন! কি দুঃখজনক ব্যাপার 
কিন্ত ইহাতেও সেই মঙ্গলসন্বল্পের মঙ্গল 
উদ্দেশ্য সতত বিরাজ করিতেছে ।” ঈশ্ব- 
বের স্বরূপ বিষয়ে আমরা যতই আলো” 
চনা করিব, ততই হৃদয়ে আনন্দ উপ- 
ভোগ করিব। তিনি আনন্দ স্বরূপ, 
আনন্দই ভীহার শরীর। ক্ষণভঙ্গর অস্থায়ী 
অপূর্ণ বস্তুতে প্রীতি স্থাপন কর! যায় না, 
মংমারে কেহই আমরা সম্পূর্ণ হতী নহি, 
এখানে নানা ছুঃখ, নানা বিপত্ভি রোগ 
শোক দারিদ্র ছুর্দশা। অদ্য রাজ। কল্য 
দরিছ, অদ্াা মহোল্লাস কল্য হাহাকার। 
যদি এমন মনে কর যে বিষয়েতে প্রীতি- 
স্থাপন করিজে তাহা হইতে জুখ পাইবে, 
কেবল বিষাদের আলয়,কারণ তাহা স্থায়ী 
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ব্ত নহে, অধ্য আছে, কলা নাই, তাহা 
অপূর্ণ । হে মানষ, কেমন করিয়া! অপূর্ণ 
বন্ত হইতে সুখ প্রাপ্তির আশা কর। তুমি 
কি জান না যে অপূর্ণ অন্থাদী বস্তাতে মনু- 
ঘোর কখনই তৃপ্তি লাভ হইতে পারে না, 
কারণ তাহার অভাবও অন্ত আছে। দেই 
অনন্ত স্বন্ূপের উপর নির্ভর না করিলে, 
কখনই আনন্দ পাইবে না, যত তাহাকে 
জানিতে চেষ্টা করিবে, যতই জ্ঞানেতে 
আয়ত্ত করিতে যাইবে, ততই. দেখিবে 
নব নব ভাবের উদয় হইবে, 
ততই আনন্দ উপভোগ করিবে কারণ দে 
আনন্দের বিচ্ছেদ নাই, এবং বিচ্ছেদ 
জনিত দুঃখ নাই। 
তিনি শান্ত স্বরূপ, তাহাকে শাস্তভাবে 
বিনীত ভাবে আমাদিগের জানিতে চেষ্টা 
করিতে হুইবেক, চঞ্চল অপবিত্র হাক 
ঙাহাকে উপলদ্ধি করিতে পারা হান না 
এজদ্য পূর্ব পূর্বে খাষিরা এই বলিয়াছেন 
দশান্ত উপাপীত” তাহাকে শান্তভাবে 
উপাষনা করিবে। ব্রাক্গধর্্ম কিছু নূতন 
ধর্ম নহে, ইহা আমাদিগের প্রাচীন খষি* 
দের ধর্্, ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম । ধাহারা 
্রাহষধর্থের বিছ্বেখী হন তীহার! যেন আ- 
মাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থ বে উপনি- 
হং প্রসূতি দর্শন করেন, তাহা হইলে 
জানিতে পারিবেন যে তৎসমুদণায় কি উপ- 
দেশ দিয়াছে। যদি খাষিদিগের বাক্য 
আমাদের অগ্রা্থা হয় তবে কাহার বাকা 
আমরা মানা করিব! যদি ধূর্ত কপট 
লোকের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা 
হইলে ধর্টেও কাজ নাই কর্মেও কাজ 
নাই । হা ভারত মাত! তামার সন্তানের! 
এক্ষণে কতকগুলি ধূর্ত কপট লোকের কল্পিত 
জালে বন্ধ হইয়াছে, তোমাকে নানা প্রকার 
যন্ত্রণা দিতেছে, তোমার স্বাধীনত! লোপ 
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করিয়া অধ্থীনতা-শৃঙ্থলে বদ্ধ করিয়াছে, 
পূর্ব্রের মত তাহাদের সে উদ্যম নাই, যন্ধ 
_ নাই, সাহস নাই, সত্য ধর্শো আস্থা নাই ; 
হা! ঈশ্বর ! তোম! ভিন্ন আর ভারতের গতি 
নাই। তোমার সন্তানের! হীনবৃদ্ধি হইয়! 
মোহে অন্ধ হইয়া তোমার বিদ্রোহী হইয়। 
উঠিয়াছে,যাহা তোমার সত্য ধর্ম তাহাকে 
পদতলে দলিত করিতেছে, আমাদিগের 
এই পুরাতন উৎরুষ্ট ভারততমিকে 
এক্ষণে ধর্মশুন্য রাক্ষসভূমি করিয়া তুলি- 
য়াছে। যেভারত এক সময়ে ধর্মের জন্য 
তেজীয়ান্‌ ছিল, ষে ভারত ধর্মের জন্য পৃথি- 
বীতে স্থবিখ্যাত হইয়াছিল সেই ভারতের 
কি এই প্রকার ছুর্দশা দেখিবে? হে 
ভারতবানীগণ! উঠ জাগ, ধর্প্টের জয় 
ভারতের জয় বলিয় আবার ভারত 


উদ্ধারের সজ্জা! কর; যাহাতে সত্যধর্্ম ৷ 
্রাহ্মধর্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয় তাহার 
। কাজ| জনক কন্যারত্ব লাভ করিয়! থাকি- 


চেষ্টা কর। 


রামাবতারের অভিব্যক্তি । 


১১শ প্রস্তাব। 









মহুর্ষি বিশ্বামিত্র রাম, লক্ষমণের সহিত 


যজ্ঞ দর্শনার্থ মিথিল। নগরীতে সমাগত হু- 
ইলে রাজ। জনক আমিয়! তাহাদের সবি- 


শেষ সকার করিলেন। মস্ত দিন পর- 


স্পরের মিষ্টালাপে. অভিবাহিত হইল। 
পরদিন প্রভাতে রাজধি খধিসমীপে আগ- 
মন করিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্‌। 
এই ক্ষত্রিয়কুমারদ্য় আপনার আলয়ে 
হুরধনু দেখিবার জন্য আগমন করিয়া 
ছেন) আপনি ই'হাঁদিগকে ঘেই শরাসন 
প্রদর্শন করুন। রাজি হরশরাসনের পূর্ব্ব- 
বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়। বলিলেন,আমি একদ! 
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উত্থিত হইল । হলমুখবিনির্গত। বলিয়। 
আমি এ কন্যার নাম লীতা। রাখিলাম | এ 
অযোনিসস্ভবা কন্যা আমার আলয়ে পরি- 
বর্ধিতা হইতে লাগিল । অনস্তর আমি 
এই পণ করিলাম, যিনি হরকামুকে জ্যা 
আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাহা- 
কেই এ কন্তা দিব । অনেকানেক রাজ! 
আপিয়া পীতাকে প্রার্থন। করিলেন, কিন্তু 
সীত। বীর্ধ্যগুক্কা বলিয়া, আমি কাহারও 
হস্তে তাহাকে প্রদান করি নাই। 

হলমুখে সীতার জন্ম হইয়াছিল, 
একথ। আমর! বাল্যাবধিই শুনিয়। আমি- 
তেছি। কিন্ত ইহার ভিতরে কতটুকু 
সত্য আছে, তাহ! নিরূপণ করবার অব- 
সর আমাদের প্রায়ই ঘটে না। একটু 
চিন্তা করিলে মনে হয়, যে কোন যাগ 
যজ্ধের অব্যবহিত পরে, হয়ত 'অপুত্রক 


বেন, তাই প্রকৃত ঘটনাকে কবিস্বের 
আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলা হুইল, যে 
হুলমুখে মীতার জন্ম হইয়াছিল। যজ্ঞাদি 
দৈবক্রিয়া হইতে সীতার জন্ম, তাই ঘীত৷ 
অযোনিসম্ভবা। অথবা! এমনও হইতে পারে 
মহধি বাল্ীকি পাঠকবর্গের কৌতুহল উ- 
দ্দীপন করিবার জন্য, স্বীয় মহাকাব্য 
নায়িকার জীবন ও মৃত্যুকে রহুম্যময় ক- 
রিয়! চিডিত করিয়াছেন। 

যজ্ঞক্ষেত্রে ছলমুখ হইতে সীতার জন্ম, 
ইহার তাৎপর্য যে আমরা এইরূপ অনু- 
মান করিতেছি, তাহারও কতকটা হেতু 
আছে। অনেকেরই সংস্কার আছে, ঘে 
মংস্কত সাহিত্যে নায়িকাকৃলের মধ্যে 
সীতাই বুঝি একমাত্র অযোনিসম্ভবা। কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে। মহাভারতে ড্রৌপ- 


_. হুলযোগে যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম, | দীও এই বিশেষণে অভিহিতা। পাঁঠক- 





বর্গের জন্য মহাভারত হইতে আমর! সেই 
অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি 
,  অধোদিজা মহাভাগ! কষা পাতোর্মহাম্মনঃ | 
বনপর্বা, ২৭ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক । 

যুধিষ্ঠির বলিলেন, দেখুন এই কৃষ্ণা দ্রপদ- 
রাজের দুহিতা, বেদিমধ্য হইতে সমুখ্থিতা, 
অযোনিসম্ভবা, মহাভাগ! ও পাণুর পুত্র- 
বধৃ। এক্ষণে বিবেচনা করুন, “অযো- 
নিজা যজ্ঞক্ষেত্র বাঁ বেদী মধা হইতে 
উত্থিতা” এই ছুই বিশেষণ যদি দ্রৌপ- 
দ্রীতেও প্রয়োজা হয়, তবে সীতা! সম্যান্ে 
তাহাদিগের বিশেষত্ব কোথায় রহিল? 

এ দেশের ঘৌভাগ্যক্রমে পবিত্র রাম- 
চরিত সকলের ভিতরে সমধিক অধীত ও 
আলোচিত, তাই সীতার জন্মরহুল্য সাধা- 
রণের স্মৃতিপথে সমধিক মুদ্রিত ও জাগ্রত; 
কিন্তু দ্রৌপদী সীতার ম্যায় দর্ববলাধারণের 
গৌরবের পাত্রী নহছেন বলিয়] তাহার জম্ম- 
রহস্য পাধারখের নিকটে নিতান্তই অপরি- 
চিত। তাই সকলে শীতা সম্বন্ধে এ 
বিশেষণ গুলিতে যেন কিছু বিশেষত্ব 
দেখেন। 

রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্‌ 
রন্থথানি অগ্রে রচিত, তৎসন্বদ্ধে বিদেশীয় 
পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। অনেকে 
বলেন মহাভারতে রামচন্দ্রাদির উল্লেখ 
আছে,কিন্তু রামায়ণে কুরু পাগুবদিগের নাম 
গন্ধও নাই,এ কারণে রামায়ণ মহাভারতের 
পূর্ববরচিত । অনেকে আবার রামায়ণ ও 
মহাভারতের রচনা পার্থক্য দেখা ইয়া, মহা- 
ভারতকে রামায়ণের পুর্বে স্থান দেন। 
এখানে তাহা। লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করি- 
নহ আবশ্যক নাই। ব্ামায়ণ ও. মহা- 
ভারত মিলাইয়। রামচজ্দ্রের বাল্যজীবনের 
ঘটনা সন্ধে আমরা (কোন মতেই পাম- 
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রামায়ণের প্রারস্তে, বাল্সীকি কর্তৃক নারদ 
জিজ্ঞামিত: হইলে, নারদ কিঞ্চিদুন শত- 
শ্লোকে যে রামজীবনের স্থুল স্কুল ঘটনার 
উল্লেখ করেন, তাহার ভিতরে তিনি 
বিশ্বামিত্রের সহিত রামচক্দ্রের বনগমন, 
তাড়কাবধ, অহল্যা-উদ্ধার, হরধনু ভঙ্গ 
প্রস্ৃতি আবশ্যক ঘটনার আদে৷ উল্লেখ 
করেন নাই। দশরথ প্রীতমনে রাম- 
চন্রকে ঘৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে 
অভিলাধী হইয়! দ্রব্য সামগ্রী আহরণ 
করিলে, কৈকেয়ী রাজার বরদান প্রতিজ্ঞ! 
স্মরণ করাইয়। রামের বনবাস ও ভরতের 
রাজ্যাভিষেক প্রীর্থনা! করেন ) নারদমুখে 
এই স্থান হইতে রামায়ণ আরম্ভ। আবার 
মহাভারতের বনপর্ধবের ২৭২ অধ্যায় 
উদঘাটন করিয়। দেখি, বিশ্বামিত্রের সহিত 
রামলক্ষমণের বনগমন, তাড়ক। নিধন, অ- 
হুল্যা উদ্ধার, হুরধনু ভঙ্গাদি কিছুরই 
উল্লেখ পাই না। মহাভারতের ভিতরে 
কিছু দুই এক অধ্যায়ে রাঁমচরিত শেষ হয় 
নাই, যে এই গুলি বাদ দিবার আবশ্যক 
হুইয়াছিল। বনপর্ষ্বের ২৭২ অধ্যায় হইতে 
২৯১ অধ্যায়ে রামায়ণের সবই আছে, 
কেবল দেবত্ব-সূচক ও বিশ্ময়-উদ্দীপক এ 
কয়েকটি ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। 
আমর! রামজীবনী সন্দ্ধে একদিকে 
নারদের উক্তি পাইতেছি ) আর একদিকে 
মহাভারতের আশ্বাদ পাইতেছি ) ইহাতে 
দেখিতেছি যে রামজীবনের &ঁ ঘটনাগুলি 
অন্থদ্ধে নারদোক্তি. ও মহাভারত উভয়ই 
নিঃস্তন্ধ। মহাভারত রামায়ণের পূর্ববরচিত 
হুইলে বাল্সীকি এই সকল ঘটনার মুল 
কোথা হইতে পাইলেন। মহাভারত 
রামায়ণের পররচিত হইলে, মহাভারতকার 
তাড়কা। নিধন, অহল্যা উদ্ধার,বিশ্বামিত্রপহ 





.. দিলেন, তাহা বলিয়! উঠা যায় না। যদি 


কেহ বলেন রামায়শের এ সকল অংশ 
বাঙ্জীকির রচনা নহে, অন্য কর্তৃক রচিত 
হইয়া বৃকাঁল পরে সংযোজিত হইয়াছে, 
তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা |. আমরা এখানে 
পাঠকগণের অভিরুচির উপরে মীমাংসার 
ভার দিয়া অবসর লইলাম | 

রাজ। জনকের আদেশে শকটস্থিত ও 
লৌহনির্দ্িত মঞ্জযা মধ্যে স্থাপিত শৈব- 
ধনু পাঁচ হাজার মনুষ্য কর্তৃক আকৃষ্ট 
হইয়া! আনীত হুইল । রাষচন্দ্র একাকী 
ধন্ুতে জ্য। আরোপণ করিয়া আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। (৬৭ সর্গ) কোদওড 
বজনির্ধোষে দ্বিধা ভগ্ন হইয়া গেল। 
বিশ্বামিত্র, জনক, রাম ও লক্ষ্মণ ভিন্ন আর 
সকলেই সেই প্রচণ্ড শব্দে হতচেতন হুইয়। 
ভূত্তলে নিপতিত হইলেন। নকলে আ- 
শ্বস্ত হইলে জনক কহিলেন, আমি গ্রাগ- 
সমা জানকীকে রামহস্তেই অর্পণ করিব। 
এই বলিয়া দশরথকে আনিরার জস্তয 
অযোধ্যায় দুত প্রেরণ করিলেন। 

পাঁচহাজার লোক ধনুক টানিয়! 
আনিয়াছিল, ইছ নিতাস্ত বিস্ময়ের কথা 





বলিতে হইবে) কিন্তু মংখ্য! সম্বন্ধে শান্তর, 


কারগণের প্রলাপোক্তি বর্ধত্রই সমান। 
বাজ্ীকি প্লামায়গের এই বালকাণ্ডে আরও 
কয়েকটি স্থানে সহজ শব্দের উল্লেখ 
'আছে। বিশ্বামিত্র রামকে প্রার্থনা করি- 
বার জন্য দশরথের নিকট যাইলে, রাজ। 
ঘলিলেন এক্ষণে আমার ষাট হাজার বমর 
বয়স হইয়াছে ও আমি বৃদ্ধ হুইয়াছি। (১ম 


. ষ্লাকঃ ৯০ অধ্যায়)। রাম এখনও যোড়্শ 


বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই। (২ প্লোক, ২০ 
অধ্যায়) রাক্ষমের সহিত যুদ্ধ কর! রায়ের 
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রা্ষসবধের সময রামের বণ যোড়শ 
বৎসরের অধিক হইয়া থাকিবে, পুত্রের 
প্রতি বাৎসল্য হেতু দশরথ বলিতেছেন, 
রাম এখনও শিশু, ঘোঁড়শ বৎসর অতিক্রম 
করে নাই)। তাড়কাবধান্তে বিশ্বামিত্রের 
সঙ্গে মিথিলায় গিয়। মীতীর মহিত রাখের 
বিধাহ হুয়।  বিবাহাস্তে শীতা রাগের 


সহিত দ্বাদশ বর্ষ নানারিধ সখ সম্ভোগ 
করেন (৭৭ মর্গের ২৫ শ্লোক টীকা! দেখ) 
আবার এখানে পাইলাম,পাচ হাজার মনুষ্য 
শকটসহ ধনু টানিয়া আনিয়াছিল। এই 
কয়েক স্থানে সংখ্যার যে উল্লেখ পাইলাম, 
তাহাতে মনে হয় যে সহজ শব্দের কোন 
অর্থ নাই, ইহা বনুত্ববাচক মাত্র, কোন নি- 
দিক্ট সংখ্যা বুঝায় না। দরশরথের বয়স যে 
ঘাট হাজার বগনর হইয়াছিল, টাকাকারদি- 
গের প্রমাণে তাহ! অতিরঞ্জিত,তাহা'র অর্থ 
হয়ত যাট বৎসর মাত্র । ধন্ু আনয়নে পাঁচ 
হাজার মন্ুষ্যের যে উল্লেখ আছে, তাহার 
অর্থ ও এরূপ বুঝিয় লইবে। এইন্ধপ ন! 
হইলে ঘাট হাজার রর বয়স্ক দশরখের 
ষোড়শ বঙনর বয়স্ক পুত্রের সঙ্গতি ৫কাথা। 
চল্লিশ বৎসরের পরে অসময়ে দরশরথের 
পুত্র রামের জন্ম হইয়া থাকিবে । মন্তুষ্য 
জীবনকে চারিভাগে বিভাগ করিলে প্রথম 
বয়ম বাল্য, তাহার পরে ঘন, তৎপরে 
প্রৌঢ়, শেষে বার্ধকা। ঘৌবনেই সন্তা- 
নাদি জন্মিয়া থাকে । দশরথের বয়ম ঘাট 
হাজার বৎসর হইলে তাহার প্রোড়াবস্থায় 
অর্থাৎ তাছার ৪* কি ৪৫ হাজার বমর 
বয়সে রামের জন্ম হইয়া! থাকিবে । এপ্লপ 
হইলে রামের বয়স যোল বঙমর থারা 
(কোন মতেই ফড়ায় না। এ দিরে আবার 
রামের বয়স যখন যো বৎসর, তখন 
তাহার বিবাহ হয়। 08 ঈারিট 


চা 






০০/১৭/৪৮০৬ 
গোলযোগ হয় না । বালকাণ্ডের ভিতরে 
সহজ শব্দের অর্থ ত এইরূপ বুঝিলাম। 


| গরু” 974০ জিবন 





উদ্বাহরণ । এ 
একজনের বন্ধে ৮০1০281ব 


পাইলে আমরা কালে অরধ্য নামের যোগ্য হইতে 


পমন্ত রামায়ণের ভিতরে এই অর্থ দড়া- নিশ্চয়ই পারিব। ন্ুখের বিষন্ন যে আজ কাল অনেক 
ইকেকি না! তাহা। পরে আলোচন| করা! । শিক্ষিত সনদ লোকের সহাঙথতৃতি দেখিতেছি। কাল্না 


খাইবে। 
ক্রমশঃ। 


কালনা ব্রাক্মনমাজের অফ্টাবিৎশ 
উৎসব উপলক্ষে সম্পাদকের 


পত্র। ৰ 
৪৫ | 
নান! বিস্ব বিপদ ও উৎসব আনন্দের যা 
দিয়া কাল্ন। ব্রাঙ্গপমাজ আজ ২৯ বর্ষে আসিয়! উপ- ! 
স্থিত। পরমেশ্বরের কপার সকল বিশ্্ই অপসারিত 
হইয়া গিয়াছে। ব্রাঙ্গঘমাজের অস্থকরণে দেশে ধর্ম 
সভা, আর্ধ্য সভা, প্রার্থনা সভার অধিবেশন হইয়া 
অলক্ষিতে ত্রাঙ্মসমাজেরই অঙ্গপোষণ করিতেছে। কারণ 
মন্দীভৃত ধর্মভাব ধন প্রবৃত্তি উন্মেযিত হউক, ্রন্ধ- 
সমাছের এই উদ্দেশয। ভারতে যখন যখন ধর্মমভাবে 
ড়ত৷ ও আমোদপ্রিয়তা আসির! ধশ্মভাব মলিন করে 
তখনই ভগবান এক একজন প্রুতিতাশালী অসাধারণ 
ম্যাকে আবিভূতি করিয়া তাহাকে জাএত করিয়া 
তুলেন। সেই প্রাহভুত্ি. একজন মানুষের চেষ্টা 
যনে অধ্যবসায় যে পভয়া ও যে উপকার হয়, 
5:0১ 
হয় না। 
পা দা, ঘ্থান্ু" 
যা উদ্ীপিত হই. 





। অ্গসমাজের জীর্ণ সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবে- 


চনায় অনেকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। 'আন্গুমানিক 


| ** টাঙ্গা বায় হইবার সম্ভাবনা । কালন! সমা- 


দ্ধের অন্যতম টর্টী বাবু অদ্োরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
নিকটে অর্থসঞ্চয় হইতেছে। সন্ষ্াত্তে লোকের অন্থ্রাগ 
প্রবদ্ধিত হয়। এই কারণে দাতাদিগের নাম তক্ষ- 
৷ গাইনী পাসে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ 
। ক্ষরিনাম। 


পীযুকত বাবু সানা সর্াপিকারী ৯৪১, 


, আারাদাস ভটটচার্য ১৯২ 
৮. ৮ মহেম্ত্রলাল ৫ ৯৫১ 
(বর্ধমান ) 
৮.» মহেত্রলাল সিংহ ৫২ 
(কালন! ) 
৮... » বাজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় &২ 
৮...» বেনয়ারিলাল বিশ্বাস ৫২ 
৮ » উপেন্্রলাল হান্ধরা! ২ 
*... * চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যান্ব ৫ 
» ৮ বিধুভূষণ চক্রবর্থী ৬ 
».. » তৈরব্চ্জ পালিত . ৫৭. 
* বিনোদলাল দেন কবিরাজ চি 
» . »পুলিনচজজ রা. ৪৯ 
*.. * বছুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ২ 
॥... * মতিগাল সিংহ ২ 
4 ৮ অধোরনাথ চা্টরোপাধযা়্ ২৫২ 


৮.৮ কালনা আসমা সম্পাদক ৪২. 








প্রথম ভাগ । 
পৌষ ব্রান্মনন্বৎ ৬৬। 


৬২৯মংখা! 





১৮১৭ শক্ষ 


ভভ্ারোধিনাপরিকা 


রক্সনাহষালিহমবন্ান্ীকান্মন্‌ ছিঘলাবীগহিব্‌ অঞনন্যগল্। লহ্ব লিন স্মালনলন্। ছি ভ্রনন্মপিেযবলীন্পীনান্ধিলীঘল্‌ 
্্সল্যাঘিত্রজ্জলিমন্ধু ক্জাশ্বযন্যজ্জনিল্‌ ঘঞ্জমলিনতপ্‌ব ঘুখ্ঠলগলিললিলি। হবত্ম বক্তা বীঘালযা 


ঘাতলিজনীস্বিন্ঘ স্মদ্মঘমি। অক্মিল্‌ দীবিন্বধ্ম দিয়জাহ্াতাঘলত্ব লাততঘাত্তললীর | 





ভ্রীম প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে 
গাহন্থ্য উপাসনার সময় 


আচার্য্ের উপদেশ । 
২ অগ্রহায়ণ। রবিবার। 
পশুর মনের সহিত মনুষ্যের মনের 
অনেক স্থানে এক্য আছে দেখিয়া, উভ- 
য়ের মধ্যে এক স্থানে যে একটি মন্দ্ঈগত 
প্রভেদ আছে, তাহার প্রতি .যেন আমর! 
অন্ধ নাহই। সম্মুখে কোনো লোভনীয় 
সামগ্রী দেখিলে পশুপক্ষীর মন যেমন 
আকৃষ্ট হয়, মন্ুষ্যের মনও তেমনি আকৃষ্ট 
হয়) সম্মুখে কোনে! ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলে 
পশুপক্ষীর মনও তাহা! হইতে প্রতিহত 
হয়, মনুয্যের মনও তাহা হইতে প্রতিহত 
হয়; নিজের অধিকৃত বিষয় অন্য-কর্তৃক 
অপন্ধত হইলে পশু পক্ষীরও মনে ক্রোধ 
উৎপন্ন হয়, মন্তুষোর মনেও ক্রোধ উৎপন্ন 
ক এইখানে ছুয়ের মধ্যে এক্য। কিন্তু 
আর এক দিকে দেখ! যায় যে,খনুষ্যের 
মল প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেও,ভয়ে অভি- 
হত হইলেও, ক্রোধে উদপ্ত হইলেও, সে. 
চ78.5৮% পানা অস্ততঃ, 
: / 
. ৮:/ 








জ্ঞানের নিকটে জিজ্ঞাসা করে। সাধু 
ব্যক্তি জ্ঞানের কথ! শুনিয়! চলেন 7 অধাধু 
ব্যক্তি জ্ঞানের কথ! শুনিতে চাছে না! 
পশু পক্ষীর! যদিও অনেক সময়ে উপস্থিত 





। বুদ্ধি অনুসারে কার্ধ্য করে, কিন্তু কাধ্য 


করিবার পূর্বেবে তাহারা কোনো কথা 


জ্ঞানকে জিজ্ঞাস! করিয়] কর্তব্য স্থির করে: 


না। এইখানে পশুর মন এবং মনুষ্যের 


মন উভয়ের মধ্যে স্পট অনৈক্য দেখিতে . 


পাওয়া যাঁ়। জ্ঞান কেবল মনগুষ্যুকেই 
বলে যে, ভোমার উপার্জিত বিষয়ে যেমন 
তোমার অধিকার অন্যের উপার্জিত বি- 
ষয়ে তেমনি অন্যের অধিকার ; ভাত এব 
অন্যের ধন জপহরণ করিও না) মনুষ্য- 
কেই কেখল বলে যে, এক জনের যাহ! 
মঙ্গল তাহা! কল লোকেরই মঙ্গল, অত- 
এব সকল লোকেরই শঙ্গল চিন্তা এবং 
মঙ্গল চেষ্টা করিবে । জ্ঞানের এই সকল 


৷ হিতবাক্যে শ্রদ্ধা সংস্থাপন কর! সম্ভাবের 


প্রধান লক্ষণ; এবং জ্ঞানের হিতবাক্যে 
অশ্রদ্ধ! করাই অসন্ভাবের প্রধান লক্ষণ। 


এমন কি, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাই স্ভাবের 


যূল_-সপ্ভাব ধর্মের মূল ; জ্ঞানের প্রতি 





রাজশাসন হইয়াছে । রাঁজশাঘনের ভয়ে: 
লোকে পরস্পরের অধিকার লঙ্ঘন করিত : 


এবং পরস্পরের প্রতি প্রকাশ্য অত্যাচাপ্প 


কেবল অধর্ম্ের কণ্টকাকীর্ণ শাখা প্রশীখ। 
কর্ন করে, অধর্টের মুল উচ্ছেদ করিতে 
পারে না। রাজশাঁসন চৌধ্য দস্ট্যুতা নর- 
হুত্য! প্রভৃতি নিবারণ করে, কিন্তু অন্তঃ- 
করণের দ্বেষ হিংসা লোভ মত্ত ঈর্ষ। 
প্রস্থতির কোনো প্রতীকার করিতে পারে 
না.। রাজশাসন যেমন ন্যায়ের প্রবর্তক, 
সামাজিক শাসন তেমনি বিনয়ের গ্রবর্তক। 
সামাজিক শাসন মনুষ্যকে বিনয় শিক্ষা 
দেয়_-€ৌজন্য শিষ্টাচার এবং ভদ্র ব্যব- 
হার শিক্ষা (য়। কিন্তু রাজশাসনই 
হউক আর সামাজিক শাঘনই হউক 
কোনো বাহিরের শীলনই লোকের অস্তঃ- 
করণ-রাজ্য অধিকার করিতে পারে না। 
মনুধ্যের অস্তরতষ প্রদ্দেশ রাজ-বলেরও 
বশীভূত নহে, €লাক-বলেরও বশীভূত 
মছে। কেবল মঙ্গল ইচ্ছা! এবং বিশুদ্ধ 
প্রীতির বলের মমক্ষে মনুষ্য সর্ববাস্তঃকর- 
ণের সহিত মস্তক অবমত করে। খাহার 
অসীম ষঙ্গল ইচ্ছা সকলেরই প্রতি সম্গন 
দেই অন্তর্যামী পরমাত্মাই মনুষ্যের অস্ত- 


রের অধিপতি। তিনি চাহেন যে আমর! . 


আপন ইচ্ছায় তাহার মঙ্গল ইচ্ছার অনু- 
বস্তা হইয়! সন্ভাব এবং সাধুভাব হৃদয়ে 
পোষণ করি] দ্বেষ হিংসা! প্রভৃতি কোনে! 
অসন্ভাবকে হুদয়ে স্থান না দিই। কেনম! 
 অসম্ভাব আত্মার ব্যাধি। পুত্রের শরীরে 


২: 


আস্তঃকরণ মধ্যে ছ্বেষ হিংসা প্রভৃতি অস- 
স্তাব পোষণ করিলে পরমাত্সার মঙ্গল 
ইচ্ছার প্রভাবে সমস্ত প্রকৃতি তাহার প্রাতি- 


করিতে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু রাজশাঁসন 


করিতে থাকে । ইহা! অভ্রান্ত বাক্য যে, 
তুমি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার 'বিরৌধী ইও, 
তবে সমস্ত প্রকৃতিই তৌ'মীর ইচ্ছার বি- 
'রোধী হুইবে। "অতএব সাবধান ! 'আস- 
স্ভাব যেন কদাঁপি আন্তঃকরণে মুল বিদ্ধ 
করিতে না পারে। অসন্ভাব যেমন অস্তঃ- 
করণের ব্যাধি; সন্ভীব তেমনি অন্তঃকর- 
গণের স্থাস্থ্য। মনুষ্যের মন যখন হ্যায় 
সত্য ক্ষমা দয়! ভক্তি শ্রাদ্ধ! কৃতজ্ঞত। প্রভৃতি 
সন্ভাবে পরিপূর্ণ হয়, তখনই মনুষ্য 
কঠোর বলের রাজ্য হইতে ঈশ্বরের প্রেম- 
রাজ্যে সমুখান করিয়া স্থুবিমল আনন্দ 
উপভোগ করে। 

. হে পরমাত্মন ! আমাদের প্রতি তে।- 
মার অপার করুণা। তোমার ছুরবগাহ্ 
মঙ্গল অভিযদ্ধি কে বুঝিবে ! আমাদের 


দেশে অজ্ঞান মোহ এবং অধর্ম্মের প্রাছু- 


ভাব দেখিয়! উপযুক্ত সময়ে তুমি আমাদের 
মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রেরণ করিয়াছ)-”ইহার 
অম্বত ফল যখন ফলিবে তখন আমাদের 
দেশে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবার তোমার 
উপাসন! করিয়া জীবন সার্থক করিবে; 
তখন তোমার স্থবিমল এপ্রগাঁদবারির সঙ্গে 
সঙ্গে লাকের মনে সঞ্তাব এবং সাধুভাব 
অবতীর্ণ হইবে, এবং তাহা! যখন ক্রমশঃ 
কার্যে অতিব্যক্ত হইতে থাকিরে তখন 
ধর্শের প্রভাবে আমাদের দেশের মলিন 
মুখ নূতন জজ ভাজা 





০ সাগর (তোমার । 
নিকটে কি আর প্রার্থনা করিব--তোমার | আপনাকে ধর্ম্পথে অটল রাখিতে যত্রবান 


ইচ্ছা দফল হউক, জগতের মঙ্গল হউক ॥ 
৯ অগ্রহায়ণ। রবিবার। 

বিদ্যালয়ে আমর! দেখিতে পাই খে, 
ঘে বালক যখন ঘে শ্রেণীতে আছে তখন 
দেই শ্রেধীর উপযুক্ত পাঠাভ্যাসে যত্রশীল 
হয়, এবং তাহার "সঙ্গে সঙ্গে পরবস্তা উচ্চ 
শ্রেধীতে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হয় । তেমনি 
অঙ্গলময় পরমেশ্ব্ধ উহাকে যে অবস্থায় 
নিক্ষেপ করিয়াছেন, ভীহার উচিত ঘে, 
তিনি সেই অবস্থার উপযুক্ত কর্তব্য দাধনে 
নিযুক্ত থাকেন এবং দেই সঙ্গে উন্নত অব- 
স্থায় উঠিবার জন্য প্রস্তত হ'ন। 

মনুষ্য হ্বীয় বর্শণ্তণে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত-_অবস্থার প্রভূ এবং অবস্থার দাস। 
সেই মনুষ্যই অবস্থার প্রভু যিনি সকল 
অবস্থাতেই সর্বদা অবহিত হইয়া! ধর্মকে 
ধরিয়া থাকেন! সেই মনুষ্যই অবস্থার 
দাস, যিনি অনুকূল অবস্থার কুহকে ভু- 
লিয়! অথবা-প্রতিকূল অবস্থার বিভীষিকার 
ভয় পাইয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করেন। 
কিন্ত মনুষ্য এক দিনেই অবস্থার প্রভু 
হইতে পারে না। অবস্থার প্রভু হইতে 
হইলে যথোপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন এবং 
শিক্ষালাভ করিতে হইলে যথোপযুক্ত 
সাধনের গ্রয়োজন। আগর! দেখিতে 
পাই যে, যিনি নিপুণ শিক্ষকের উপদেশ 
অনুসারে প্রত্যহ অশ্থে আরোহণ করিয়া 


নিবিষ্ট চিত্বে দৃঢ়রূপে রা ধবিয়া বিধি-. 


পূর্বক অশ্বকে চালনা করেন, তিনিই ক্রমে 
ছশ্থের উপরে কর্তৃত্ব লাভ করেন। ধর 
শিক্ষারও সেইরূপ -প্রণালী। কোন্‌ 


০২০০৭ জুল জুরিজ্ঞ, 
র ার্যোর নিকট হইতে উপ- 








দেশ লইয়া (যিনি নকল অবস্থাতেই সর্বদা 


হন তিনি ক্রমে অবস্থার উপরে কর্তৃত্ব লাভ 
করেন। পদ্মানদীর মাঝিরা এপ্রোদেশের 
মাঝিদিগের অপেক্ষা নাবিকতা-কার্ধ্যে 
এত অধিক পারদর্শী হইল রিলে? পল্মা- 
নদীর প্রবল কত এবং ভীষণ তরঙ্গের 
সহিত অক্টগ্রহর সংগ্রাম করিয়াই তাহার! 
আপন ব্যবমায়ে এরূপ অসামান্য নিপুগতা 
লাভ করিরাছে। নদীর জআোত আনু" 
কুলই হউক আর প্রাতিকুলই হৃউর্‌ মারি 
যেমন সর্বদাই হাল ধরিয়! থাঁকে, মেই- 
রূপ সাংসারিক অবস্থা অনুকূলই হুউরু 
আর প্রতিকূলই হউক্--মন্ুষ্যের কর্তব্য 
যে তিনি সর্বদাই নিবিষ্ট-চিতে ধর্মকে 
ধরিয়া থাকেন। এইরূপ শিক্ষা. এবং 
মাধনের গুণে--য়ে মনুষ্য - প্রথম আব- 
স্থার দাস ছিল 0 মন্কুধ্য জমে “অবস্থার 
প্রভু হইয়া আনন্দে ঈশ্বরের গ ।গান 
করে। ত্রাহ্ষাধর্ম বলিতেছেন 


পুখং ব। যদি বা ছঃখতপ্রিয়ং ব! স্দি বা! প্রিক়্ং। 
প্রাপ্রং প্রাপ্মুপাসীত হৃদয়েনাপর!জিত। ॥” 


হৃথই হউক্‌ আর ছুঃখই হউক্‌ প্রিগই 
হুউক্‌ আর অশ্রিয়ই হুউক্‌ যাহা যাহ! 
ঘটিবে অপরাজিত চিত্তে তাহার দেব! 
করিবে; কি একার অপরাজিত চিত্তে 
ংসারধাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে তাহা 
পরের ক্লোকে বলিতেছেন 
পপ্রিক্কে নাতিভূশং হৃষ্যেৎ অপ্রিয়ে ন চ সংজরেৎ। 

ন মুহ্র্থকচ্ছে, ন চ ধর পরিতাজেৎ্ড॥” 
প্রিয় লাভ -হুইলে -অতিমাত্র হৃষ্ট 
হুইবে না, অপ্রিয় “ঘটনা হইলেও জয় 
মান হইবে না, ধনকষ্ট হইলে 'মুহ্মান 


“হইবে ন1| এবং ধন্্রকে পরিত্যাগ করিবে 
মা। 


অপরিপক 'ছূর্্বল মনের লক্ষণ 
এই যে, অবস্থা! অনুকূল 'হইল তে অমনি 


রবে উন্ত 'হইয়া উঠে-ংপ্রতিকুল হইল 





তে। অমনি বিষাদে ভ্িয়মাণ হইয়] পড়ে। 
এইরূপ অপরিপর আন্তঃকরণের নিকটে 
অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়-বিধ লাংনা- 
রিক অবস্থাই কর্তব্য সাধনের প্রতিকূল 
হুইয়! দাড়ায়। অনুকূল অবস্থায় লোকে 
কোথায় মঙ্গলদাত। পরমেশ্বরের প্রতি 
কুতজ্ঞ হইয়] ধর্শাচরণে মন দিবে, তাহা! 
দূরে থাকুক্‌ অবোধ মনুষ্য তখন অবস্থার 
কুহুকে যুগ্ধ হইয়! পরমেশ্বরকে বিশ্বৃত 
হুইয! যায়__পৃথিবীর ক্ষণিক স্বখকেই 
সার জ্ঞান করে--এব* অলীক এশ্বর্স্যে 
মত্ত হইয়া! আপনাকে সর্বাপেক্ষা বড় 
মনে করে। প্রতিকূল অবস্থায় লোকে 
কোথায় পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার উপরে 
নির্ভর করিয়া! তিতিক্ষা ও সহিষুণতা অব- 
লম্বন করিয়! বিপদের প্রতীকার কার্যে 
সাধ্যান্ুসারে মনোনিবেশ করিবে, তাহ! 


দূরে থাকুক্‌ অজ্ঞানান্ধ মনুষ্য তখন! 


পরমেশ্বরের ন্যায়ের প্রতি দোষারোপ 
করে এবং কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইয়। বিপদের 
উপর বিপদ ডাকিয়া আনে। হর্ষের 
উন্মভভাখ এবং বিষাদের অ্িয়মাণ ভাব 
এ ছুয়ের মধ্যস্থলে মনের একক্প সচ্ছ- 
ন্দতা এবং সাম্যতাব আছে, যাহা শারী- 
রিক স্বাস্থ্যের সহিত উপমেয়; তাহাকে 
আমর] বলি প্রলন্নতা। প্রসম্মতা হর্ষের 
ম্যায় অধীরও নছে, বিষাদের ন্যায় ভার- 
বহু এবং তমসাচ্ছন্নও নহে ; তাহ! গন্ভীর 
প্রশান্ত এবং নির্মীল। কর্তব্য কার্য্য 
করিলে আমাদের মন যেরূপ হ্থপ্রসক্ন হয় 


মনের সেইরূপ প্রসন্নতাকে আমরা বলি, 


আত্মপ্রসাদ। ধাঁহারা সংসার-সংগ্রামে 
অপরাজিত চিত্তে ধর্মকে অটল রাখেন 
ভাহাদেরই অন্তঃকরণে আত্মগ্রসাদ স্থায়ী 
হয়; এবং যাহার অন্তঃকরণে আত্প্রপাদ 
্া়ী হয়, তাহাকে সম্পদে ছুলাইতে 





নিরিহ বগি বিডি বর 
নাসকল অবস্থাতেই তিনি ধর্মকে রঙ্ষ। 
করেন এবং সকল আবস্থাতেই ধর্ঘদ তাহাকে 


রক্ষা কর। ধর্খো রক্ষতি রক্ষিতঃ__ 
ধিনি ধন্দকে রক্ষা করেন ধর্ম তাহাকে রক্ষা 
করে। 

হে পরমাত্মন্‌! এই পবিত্র গ্রাতঃ- 
কালে তোমার চরণে প্রণত, হুইয়! প্রার্থনা 
করিতেছি যে, তুমি আমাদের নকলের 
প্রতি তোমান প্রপাদবারি বিতরণ কর। 
আমাদের আত্মাকে সেই স্বগয় প্রেমন্্ধায় 
উত্তেজিত কর, যাহাতে আমর! স্থুখে দুঃখে 
এবং সম্পদে বিপদ্দে ধর্ধের পথে অটল 
থাকিয়া তোমার পুত্র নামের যোগ্য 
হইতে পারি। 

ও একমেবান্ধিতীয়ং। 


সারে 


্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পারায়ণ । & 

এই.উৎসবাধিষ্ঠাতা নিখিল বিধাতার 
বরণীয় পদে বার বার নমস্কার ॥ তীহার 
কৃপা কটাক্ষ ভিক্ষা করি। হে দেব! 
প্রসন্ন হও) হে দেব প্রসন্ন হও। 

বেহাল! ভ্রাঙ্মদমাজের সাম্বৎসরিক 
ব্রহ্মোৎসবের একটা বিশেষ লক্ষণ ব্রা্গ- 
ধর্ম গ্রন্থের পারায়ণ। অদ্য প্রাতঃকাঁল 
হইতে আরম্ভ করিয়! সায়াছে এই অনু- 
ষ্ঠান বথাবিধি সম্পন্ন হুইল। অদ্যকার 
উৎসবক্ষেত্রে আমর! সন্বল্লারূঢ় হইতেছি 
যে, এই শুভ অনুষ্ঠান যাহাতে সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিব। সিদ্ধি 
দ্বাতা বিধাতা আমাদের সহার হউন। 

পারায়ণ শব্দের অর্থ এক গ্রন্থের, সম্পূর্ণ 
পাঠ। নিয়ম পূর্বক পাঠ আর্ত ও সমাপ্ত 


ক এই প্রবন্ধ বিগত ৩, ০৩০ এ 
/ 20৯5৭, 





পঠিত হয় 






০.....০০৬৪াকএউট 
পূর্বক অবলম্বন ও তাহার উদ্যাপন করি 
না। ত্রাঙ্গধর্ট্ের পারায়ণ এক ত্রত বি- 
শেষ। তাহা! তদ্রপে সম্পাদন করা উ- 
চিত। বেহালা ব্রাঙ্মঘমাজে এই অন্ু- 
ষ্টানের আরম্ভ হুইয়া তাহা অদ্যাবধি 
চলিয়া আমিতেছে। 

পরস্ত, ইহা কেবল একদিনের ব্রত 
হওয়াও বিহিত নহে । অর্থবোধ সমেত, 
ধর্ম চিন্তা মমেত, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! 


দমেত পাঠ না করিলে ব্রাক্গধর্মন গ্রন্থ 


পাঠের কোন ফল হইবে না। এই 
পারায়ণে আমাঁদ্দের বাক্য শুদ্ধ হইবে, 
স্বর স্থুমিষ্ হইবে, কর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে, 
এবং গ্রাণের মহছিত সকল অঙ্গ অম্বতা- 
ভিষিক্ত হইরে। এই মহদর্থ সাধনার 
নিমিত্ত ইহার নিয়ম এই থাকুক যে, 
প্রতিদিন শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে 
একটী করিয়। মন্ত্র পাঠ হইবে; এবং 


সমস্ত বতসরের মধ্যে পারায়ণ সম্পূর্ণ ; 
হইবে | এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয়: 


খণ্ডে ১৫৭+১৩৮-*২৯৫ সংখ্যক মন্ত্র 
আছে। বাধ! বিশ্ব প্রযুক্ত ৭০ দিবস পাঠ 
না হইলেও সম্বঘসরে ৩৬৫ দিনে ব্রাঙ্গ 
ধর গ্রস্থের এক আবৃত্তি অনায়াসে সম্পূর্ণ 
হইতে পারিবে । অথব! প্রতি সপ্তাহে 
একদিন ৭টী করিয়া! মন্ত্র পাঠ করিলে 
৪২ সপ্তাহে পাঠ সমাপ্ত হইবে। আর 
৯* সপ্তাহ কাল বিভিন্ন কারণে বাহত 
হইলেও সম্বৎসরে. এই পারায়ণ ভ্রতের 
উদ্ঘাপন কঠিন হাইবে না। 

প্রাচীন ব্যবস্থা, এইঃ-__. 

তপোবিশেধৈর্বিবিটধত্রতৈশ্চ বিধিচোদিটতঃ 

েরািগাজাগন্জ্দ। 
মস্ত ২। ১৬৫ 
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নিত্য স্নানাদি বিবিধ ভ্রত অবলদ্ঘন পূর্বক 
বেদ ও উপনিষ্বৎ সম্যক্‌ অধ্যয়ন করিবে । 

আমরা দেই বেদ প্রাণ্ড হুইয়াছি; 
কিন্তু ব্রত অবলম্বন করিয়! তাহা পাঠ করি 
না। এজন্য তাহার অধিগম আমাদের 
ঘটে নাই । তাহার ফলও আমাদের কর্ম্ানু- 
রূপ হইতেছে ন!। এই ত্রাক্ষধন্মী যে বেদ, 
তদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই; সংযত হুইয় 
ইহা! নিত্য অধ্যয়ন এবং বর্ষে বর্ষে ইহার 
এক আবৃত্তি বা পারায়ণ অম্পূর্ণ করিলে 
আমাদের বেদাধ্যয়ন ব্রত সিদ্ধ হয়। 
এই বেদাধ্যয়নের কি ফল হইবে, ঘে 
ফলশ্রতি কথায় ব্যক্ত হইবার নহে! 
তাহার অনুষ্ঠান ভিন্ন দে ফল বিদিত 
হইবে না। 

এই ব্রাক্ষধর্্ন গ্রন্থ কি প্রকার বেদ 
এবং ইহার ব্রাহ্ষধণ্্ন নাম কেন? তাহার 
আলোচন! আবশ্যক | মকল বিষয়ে জ্ঞান 
স্থম্পষ্ট হওয়া! উচিত। 

পরাশর বলিয়্াছেন-_- 

ন কশ্চিৎ বেদকর্তা চ বেদন্র্ভা চতুর্মুখঃ | 
তখৈব ধর্ম স্মরতি মন্থুঃ কল্লাস্তরাস্তারে ॥ 

-_ ইহার তাৎপর্ধ্য এই থে শ্রুতি ও স্মৃতি 
চির দিন সমান জাগ্রত থাকে না। তদুক্ত 
ধর্টের তথ্য কালে কালে সমুদিতি হয়। 
ভারতে আদিম কালের শ্রচ্তি ও স্মৃতির 
যদিও একান্ত বিলোপ হয় নাঁই, কিন্ত 
অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন দশা! ঘটিয়াছিল । ভারতের 
রাজধানী এই কলিকাতায় নব্য মম্প্রাদায়ের 
অধিকাংশ স্থশিক্ষিত যুবক তন্ববোধের 
নিমিত্ত যে মভ! করিয়াছিলেন, তাহাতে 
এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, ধর্ম বিষয়ে 
কোন স্থিরতা নাই । ধর্ট্ের নামে পৃথি- 
বীতে শান্তি অপেক্ষ। অশাস্তি অধিক ঘটি- 
য়াছে। আর ধর্ম সম্পর্কে মনুষ্য মণ্ডলীর 





নাঁই। কারণ প্রলিদ্ধ আছে যে-- 

বেদা বিভিন্ন শ্বতাযো বিভিন্ন 

নাসৌ মুনির্ধস্য মতং ন ভিন্নং। 

স্রশিক্ষিতগণের এই তর্কের তরঙ্গে যখন 
বঙ্গদেশ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হুইয়া- 
ছিল, দেই সম্কট সময়ে বিধাতা শ্রীমন্মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এই পুরাতন 
শ্রতি বাক্য সকল নির্গত করিলেন। 
শ্রীমন্মহর্ধি সমস্ত উপনিষদ্‌ যেমন পাঠ 
করিয়াছিলেন,তদুক্ত সার সাঁর বাক্য সকল 
তাহার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়] রহিয়াছিল। 
গ্রতিবাদীর1 ধর্টের অনিশ্চিতভ1 প্রতি- 
পাদন জন্য ঘোরতর বিতগ1 উপস্থিত 
করিলে সেই দকল অবিনশ্বর সত্যবাক্য 
ভাহার জিন্বাগ্রে বর্তমান হইল। ত্রাক্ষ- 
ধর্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাহাই সন্সিবেশিত 
রহিয়াছে । 

ঈশ্বর মহর্ষি দেবেজ্নীথের প্রতি 
অথব! সমস্ত বঙ্গদেশের প্রতি এই যে কৃপা 
বর্ণ করিলেন, অচিরকাল মধ্যে তাহ! 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হুইয়াছিল। শ্রুতেরিবার্থং 
স্মৃতিরন্থগচ্ছৎ। শ্রুতির অনুগত হইয়। 
স্থৃতি সকলগু প্রকাশিত হইল। ছুইখণ্ডে 
ত্রাঙ্মধন্মন গ্রন্থ পূর্ণাকার ধারণ করিল। 
সংক্ষেপে ও স্থবিস্তারে এই নকল মহাম- 
স্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে লাঁগিল। ইহাতে 
সহজ দ€আ লোকের কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল। 
স্বপ্রকাশ পরমেশ্ব়ের ধ্যান খারণাঁর উপ- 
যোগী এতাবৎ উপকরণ শ্রাপণ্ত হুইয়! 
লীকের ধর্মলিপাশা চরিতার্থ হইল। 
বঙ্গদেশ প্রশান্ত হইল । এইরূপে দনির্ধ্ৰ 
নিঃলন্দেহ, তর্কাতীত, চির ক্রমাগত, বিশ্ব- 
ন্ট, জুনিশ্চিতার্থ শাস্ত্র বাক্য সকল বঙ্গ- 
ভাষার টাক! ও ভাষ্য সমেত এক গ্রস্থ-বদ্ধ 
জিদ 


[যা 

ধার 
রা) তাহার আচবণ করিয়! মনুষ্য ইহ ও 
পরলোকে সদগতি লাভ করিতে পারেন । 
এই লক্ষণে শ্রুতি ও স্মৃতি মন্ত্রযুক্ত এই- 
গ্ন্থেক্স 'ত্রাহ্মধর্্ন নাম আবশ্টাই সিদ্ধ 
বলিতে হইবে। উহা! ভিন্ন এতৎ প্ররতি- 
বাচক অন্য নাম হইতে পারে ন1।.. 

অনস্তশান্ত্রং বহবেদিভব্যং 

স্বক্শ্চ কালো রইবশ্চ বিস্সাঃ॥ 

আঁদি কাল হইতে রচিত ও সঙ্কলিত 

কতশান্ত্র এখনো! বর্ডমান, তাহার অস্ত 
নাই। জ্ঞীন বিজ্ঞানের প্রাদীর ৪ উন্নতি 
আবশ্টাক। নতূব| সন্কীর্ণতা ও কুসংস্কার 
বিদুরিত হয় ন1) কাল স্বল্প) অনুষ্যেয় 
আযুক্ধালের মধ্যে অতি অল্প কর্ম ম্পন্ন 
হইতে পারে, অথচ খি্ম বু প্রকার ; এই 
অল্প জীবন কালের মধোও কি সকল সময্নে 
আমরা শাস্ত্র পাঠ করিতে মমর্থ হই? 
অতএব উপদ্দেশ এই$-+ 

যৎ সারভূতং তছুপাঁসিতব্যং 
যাহ! সারভূত পেই শাস্ত্রোর চর্চা কর! 
আবশ্যক। এই নিমিত ভ্রী্ষাধর্ম শ্রস্থের 
জঙ্কলন প্রয়োজনীয় হুইয়াছিল। এবং 
দেই কারণেই বঙ্গীয় স্থশিক্ষিত যুবকের 
'অভীব আতশ্হের সহিত কতা! ১4 
করিয়াছিলেন 4 

সনএহি ডা 

ঝাছিল,তাছ! সর্ববাংশে সফল বলিতৈ হয় । 
কিঞ্চিদিন পঞ্চাশ বৎসর এই গ্রন্থ উদ্দিত 
হুইয়াছে। তাহার স্ধবজনবোধগম্য সং- 
ক্ষিপ্ত অর্থ ও তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা দিগৃ্গিগন্তে 
সর্ধব শ্রেণীর সর্বপ্রকার তাবলম্মী লো- 
কের গোচর হুইয়াছে। কেহ সপক্ষভাবে, 
কেহ বিপক্ষভাবে, এই গ্রন্থের সুখ 


(1757 0 
লস 1. ত্রাঙ্ধ্ গ্রন্থের পারায়ণ ১৩৫ 
লোচনাও করিয়াছেন। পরস্ত সর্ববমতের লও এই প্রকারে পুনরুদ্দিত | আমাদের 
লোকের নিকট ইহার সমাদর হটয়াছে । [ যদি যথার্থ ব্রদ্ধনিষ্ঠা জঙ্গো,_যদি আমরা 
 শক্প্রতি বাহার! সমগ্র বেদ বেদান্ত | এই ধর্সপ্স্থসমন্থিত ত্রাক্গামমাঁজের কার্ধয 
শ্বতি ও পুরাগাদি শাস্ম অধ্যয়ন করিবার | যথাবিধি সম্পাদন করিতে পারি, তবে 
অবদর প্রাণ্ত হইয়াছেন, তাহারা এই ; সেই প্রাচীনকালের সত্য, সারল্য, ধ্যান, 
্স্থাকে হয়ন্ত ক্ষুদ্র বলিবেন | যিনি কোন | জ্ঞান ও ব্রচ্গা যোগ অচিরাৎ পৃথিবী মগডলে 
মত বিশেষের পক্ষপান্তী, তিনি তীহার ; পুনঃ পরিব্যাপ্ত হইবে। এই ক্রাঙ্গধর্ম্া 
ঘ্েই মতটা ইহাতে পরিস্ফ,ট না দেখিয়| | গ্রন্থ মন্তকে করিয়া আঁমরা1 দেশ দেশা- 
হয়ত ইহাকে অসম্পূর্ণ বলিবেন। কিন্তু পে | স্তরে, ৰীপ ্বীপান্তরে পিতৃ পুরুষদিগের 
দোষ পরিহার কর! ইহার উদ্দেশ্য নহে। | পূজিত পবিত্র পরমেশ্বরের বন্দন! ও আন” 
সকল মতাবলম্বীর পক্ষে এঁক্য স্থল এদর্শন ; রাধনা! করিব। ঈশ্বরের প্রসাদ, আর্ধ্য 
কর! অথচ মনুষ্যের মুখ্য ধর্ম ব্যক্ত করা, | খষিদিগের আশীর্বাদ সহককৃত হুইয়! সর্বব- 
এই অমূল্য গ্রন্থের তাৎপধ্য । গ্রন্থ প্রকা- ; ত্রই আমাদিগের এবং লোক সাধারণের 
শের এই অভিপ্রায় লিদ্ধ হইয়াছে । ইহা | কল্যাণ লাধন করিবে। 
যে সর্ধ্ববাদিদম্মত, আত্মার তৃতপ্তিকর, প্রাচীন কাল হইতে শাস্ত্র নকল নান! 
শান্তিগ্রদ গ্রন্থ এবং প্রত্বতত্ববিৎ সতপুরুষ ৷ রূপে গ্রথিত, নান] প্রকারে আহ্রিত এবং 
দিগের অতি আদরের বস্ত, তাহা এই : নান! ধারায় প্রবাহিত হইয়া আমিতেছে। 
পঞ্চাশ বৎমরের ইতিহাপেই অখগ্ডিত | এক এক শাস্ত্রের সরল বচন €লই শান্ত্র- 
রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । পৃথিবীর নান! | রচয়িতার হাদয়ন্রর্ত নয়$ বনু রাক্য 
দেশবাসী, নান। ভাষায় পগ্ডিত, নানাধর্টে | শান্্রাম্তর হইতে গৃহীত হইয়া! থারে। 
দীক্ষিত, নানামতাবলম্্ী ব্যক্তি, এই সর্ধধ | এক এক গ্রন্থের বাক্য লইয়া! অন্য গ্রন্থ 
প্রাচীন ভাষার সর্ববপ্রাচীন মহালার মহা- | সম্কলন কর! প্রাচীন রীতিমিদ্ধ বলিতে 
বাক্যে পরিভৃপ্তিলাভভ করিতেছেন, এরং | হইবে। 
চির দিন তাহা করিতে থাঁকিবেন। “অজোনিতাঃ শাঙ্থতোহয়ং গুরাণো : 
যদ্দি এই গ্রাস্থের উদয় না হুইত এবং ন হন্যতে হন্যমানে শরীয়ে ।” 
ইছার সহিত শন্যান্য বুল বেদবাক্যের এই বাক্য য়েমন কঠোপনিষদে, তে” 
গ্মতি বিশদ মনোজ্ঞ ব্যাথ্যা আদি ব্রাঙ্গ- ; মনি গীতা গ্রন্থে অবিকল রহিয়াছে । 
যষাজের বেছি হইতে প্রকাশিত না! হইত কঠ ২১৮) গীতা ২২*। 
ভাহা হইলে আজি বঙ্গীয় সমাজের ধর্মী- সহত্র শীর্ষ! পুরুষঃ ইত্যাদি খথেদীয় 
'লোচনার গতি 'কিরূপ হুইত, তাহা অনু- ; পুরুষ সুক্ত মনত উপনিষদেও অবিকল দৃষ্ট 
আন করা স্কিন | হারা িন্দুধর্শোর ; হয়। 


এই বাছায়ের ইতিহাস যম্যক 'আলো- | গান নিত 





ডা ৮াহারাই এই তথ্য জানিতে | ইত্যাদি বাক্য যেমন শ্বেতাশ্বতর উপ- 
১ 
রো | নিষৎ-বচন তেমনি গীতার বচন বলিয়! 


1 প্রথিত। " 
গে গুঅরাবিভূতি। পূর্ব্বের শাস্ত্র সক- নীতা। ১৩১৩। 


